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দিত বেজামিন দোছেন (িদিনি একটু ঝুঁকে পড় লক গর 
গা একট নসর উপর রবে চোখ বাজি । 
ভিত হেব কোছেন ওক মুর এক পৃ” সংগে ইউরো”, 
উস অফতের লুল পরান | ড় ক গিউকেউ-এর বিপরারের 
শক কও আবুষ এক পরব সাক লে এসেছে ড়া সদা বঝবরনের 
হি বাপের 
ই রছিপর পাছার উঠত ও লোকেশন, বাধা, নিপা সহ 
লন সপদুলের অথ, খা প্রধান জংগন্লে উপূণ & 


রও নিক ছাবশপছের অপ বি লনা আছে 
বীর চটকে এনেকলে রেড এই | উষহলো থেকে 
রানা শোকেশলের দুরু নেখছে ফেডিও জোমি 


হও কমপাণ হেসে কিল দপ শ্ উঠত 

তি উল ভিত বেছি কোপার বাশের দেখালে নেট খন 

জি আস উপর এক শিং জীন আলো থেকে “বিনা বু থেমে পেজ 
ই, আলোর চাপ (লেখাথে ইপসেট একটা খল্পে ভেসে 


হি উপ বদ ৪ 
* 


২ এ ননদ পকে একবার তাকিয়েই মুখ সামনে 

পা-দানির উপর প্রান্তের দিকে | 

সে সঙ্গেই । ঘরে প্রবেশ করল “এক মানুষ 
" 0571| পধান দানিয়েল ডিটমার | 

(১0151 সনগয়ণি বেজ্জামিন কোহেন। তার স্থির দৃষ্টি টেবিলের 

এপ. কিন্ত্র তাতে খুব চিন্তার ছাপ নেই 

ঘশে এসে দাড়াল দানিয়েল ডিটমার ' 

খা তুলে দানিয়েল ডিটমারের দিকে না তাকিয়েই বলল, “বস 


্ঃ । 
বসল দানিয়েল ডিটমার | 
এবার বেজ্জামিন কোহেন তাক'ল দানিয়েল ডিটমারের দিকে । কিস কিছু 
খলল শা: 
'রমদবীপের পরবর্তী খবর নিয়েছি এক্সিলেসি ৮ বলল দানিয়েল ডিটমার । 
“বলে যাও ডিটমার 1 বেজ্জামিন কোহেন বলল । 
ব্যাক সিিকেট" ওদের হাতে ধরংস হবার পর ওরা মহা আনন্দে... 
দ'নিয়েল ডিটমারের কথায় বাধা দিয়ে বেঞ্জামিন কোহেন বলে উঠল, 
“ওদের আনন্দের কথা আমি জানতে চাইনি ডিউমার 1" 
'স্যরি এক্সিলেশি, আমি বলতে চাট্ছিলাম ওরা এতটাই আনন্দে আছে 
ষে, ভবিষৎ নিয়ে ওরা কেউ ভাবছে না । বলল দানিয়েল ডিটমার | 
“আহমদ মুসা চলে যাচ্ছে এমন কিছু জানা গেছে?" জিজ্জাসা বেঞ্জামিন 
কোহেনের | 
'এমন কিছু জানা যায়নি ।' বলল দানিয়েল ডিউমার | 
'ভাহলে কেমন করে বলছ ভবিষ্যৎ নিয়ে ওদের কোনে ভাবনা নেইঃ 
জান, অপ্রয়োজনে আহমদ মুলা একদিন কোথাও থাকে না? রেনেটা দুর্শ 
অপারেশন ও ব্ল্যাক সিডডিকেট ধ্বংস হবার দু'দিন পরেও সে রতদ্ধীপে থাকার 
অর্থ সেখানে তার মিশন শেষ হয়নি ।' বেঞ্জামিন কোহেন বল্ল । নিরস, শক্ত 
তার কণ্ঠঙ্র | 
্রক্সিলেক্সি, রতুদ্ীপের কমপক্ষে তিনটি ধনভাপ্তর এখনও উদ্ধার হয়নি ।' 
বল্ল দানিয়েল ডিটমার | 
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'শতা্জার উদ্ধারের জন্য আহ্মদ যুসা রত্বদ্বীপে দুই দিন অপেক্ষা করবে, 
“1 হছে পারে না। ও রকম হ'জার হাজার ধনভাগ্ুরও আহ্মছ মুসার কাছে 
। অর্থের পেছনে সে ছোটে না : জার এ ভিন্ট। ধনভাশ্ার উদ্ধার 
"খা তার ঝায়েক ঘন্টার কাজ । এজন্যে সে দুইদিন সময় রতুষ্থীপে নষ্ট করবে 
শমশটা অসম্ভব" বেগ্জামিন কোহেন বলল । ঃ 

"ঠিক এঝ্সিলেগি ! আহমদ মুসা দুর্ধোধ্যও | আমাদের এজেন্ট র্বীপ 
শরাপন্তা বাহিনীর একজন বড় অফ্রিসারকে জিজ্ঞাসা করেছিল আহমদ মুসা 
কি তাড়াতাড়ি চলে যাবে? উত্তরে অফ্রিসারট্টি বলেছিল এক ঘন্টা আগেও 
জানা যায় না আহমদ মুসা পরবর্তী ঘন্টায় কি করবেন।' বলল দানিয়েল 
(উমার । 

“আহমদ মুসা দুর্বোধ্য নয় । কারও কাজের নির্ঘন্ট জানা না গেলেই সে 
দুর্বোধ্য হয় নং । পরিফার বোখা খাচ্ছে রুত্বীপে আহমদ মুসার মিশন শেষ 
হয়নি। তার মিশনের কি অবশিষ্ট আছে, সেটাই জানা যাচ্ছে না । আমাদের 
মিশনট। কি সে জানতে পেরেছে?" বেঞ্রামিন কোহেন বলল । 

তা মনে হয় না এক্সিলেশি। বাক সিন্ডিকেটের শীর্ষস্থানীয় কেউই ধর" 
পড়েনি। আর তাদের শীর্ষ পর্যয়ের চার পাঁচজন ছাড়া কেউই বিষয়টা! 
জানতো না! সুতরাং আহমদ মুসা তা জানার কথা নয়! বলল দাবিয়েল 
ডিটমার । 

এটাই আশার কথা ।কিন্ত্র আহমদ মুসা এখনও রতুদ্বীপে তাহলে কেন?" 
বেঞ্জামিন কোহেন বলল । তার চোখে-মুখে গভীর চিন্তার ছাপ । 

"আহমদ মুসা জানে না বলেই মনে করি। কিন্তু এক্সিলেসি, সে বদি 
জানতোই তাহলে কি বড় কোনো অসুবিধা হতো আমাদের?" বলল দানিয়েল 
ডিটমার ৷ 

বেগামিন কোহেন মুখ তুলেস্ছিল কিছু বলার জন্যে। তার পাশেই 
কম্পিউটার ক্রিন থেকে বিপ বিপ শব্দ উঠল : সেই জাথে কম্পিউটার স্রিনে 
ভেসে উঠল "ওয়ান ওয়ান" (এক মানুষ এক পৃথিবী)-এব ভুমধ্যসাগরীয় 
অপারেশন কমান্ডার জেনারেল ইয়াসার হয়া | 

'ঠিক আছে, ইয়সার আসুক । সে গুরুতূপূর্ণ খবর নিয়ে আসার কথা । 
পরশনটার জবাব সে দিলেই ভালো হবে ।' বলল বেগ্জরামিন কোহেন । 
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খুলে গেল ঘরের 'দরজা | 

জেনারেল ইয়াসার ইয়ামিন দ্বরে ঢুকে বড় একটা বউ করে এগিয়ে এল : 

বেগ্রামিন কোহেন তার টেবিলের একটা ম্যাপের দিকে তাকিয়েছিল। 
মাথা না বলেই বলল বস। 

বসল জেনারেল ইয়ামিন । বলল, 'ধন্যবাদ এক্সিলে্সি' ৷ 

মুখ তুলল বেগ্রামিন কোহেন। স্বাগত জানানোর মতো কিঞ্চিত মাথা তার 
ঝুঁকল ! চোখে তার প্রশ্ন । 

জেনারেল ইয়াসাপ ইয়ামিন পকেট থেকে এক খন্ড কাগজ বের করে 
বলল, এএক্সিলেলি, আপনি অনুমতি দিলে এই প্যান আপনার সামনে প্লাখতে 
পারি ।' ূ 

আবার নীরবে মাথা ঝাঁকিয়ে অনুমতি দিল বেগ্রামিন কোহেন ? 

জেনারেল ইয়াসার ইয়ামিন কাগজ খণ্ডটি খুলে বেগ্রামিন কোহেনের 
সামনে রাখল | বলল, “এক্সিলেন্সি, আজ রাত এগারোটার মধ্যে রতুদ্বীপের 
চারদিকে আমাদের লংরেঞ্র খানবোট এবং কামান ও ক্ষেপণাপ্রাহী যুদ্ধ 
জাহাজের অফেনসিভ সেটিৎ কমপ্লিট হয়ে যাবে ? 

ার সামনে রাখা প্লযানের নকশাটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল বেঞ্তামিন 
কোছেন ৷ 

সবাই নীরব । 

পলগপল করে সময় বয়ে যাচ্ছিল । 

এক সময় মাথা তুলল বেগ্্রামিন কোহেন । বলল, ধন্যবাদ জেশারেল 
ইয়াপার ; অভ্েনসিত সেটিং অনন্ত ২৪ ঘন্টা এগিয়ে আনতে পেরেছ । এটাই 
হবে আমাদের স্ত্রী কার্ড । কারও সাহাখ্য ওরা চেয়ে থাকলেও সেটা তাদের 
২৪ ঘন্টা পিছিয়ে পড়বে । কিন্তু ২৪ ঘন্টা এগিয়ে আনতে গিয়ে শক্তির কিছু 
কাট্থাট করতে হয়নি তো? 

'ন। এ্ফিলেন্সি, আগের পানের বিন্দুমাত্র এদ্িধ-সেদিক হয়নি । শুধু 

» এ এগিয়ে এসেছে? বশল জেনারেল ইয়াসার ইয়ামিন । 
"7 নে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা পাওয়া গেছে, এটাই বড় 


1 114৭ চান পল 


'এক্সিলেন্ি, আমরা পয়সা দিয়ে সহযোগিতা কিনেছি ! কি্ত তাদের 
আন্তরিকতা আমর! ফ্রি পেয়েছি। কয়েকটি ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছু 
স্বেচ্ছাসেবক আমাদের অভিযানে যোগ দিয়েছে । আমাদের মতো তারাও 
চায় একক রাষ্ট্রের অধীনে আন্ত-ধর্ম সহণ্বস্থানের এ মডেলটা ধ্বংস হোক । 
এই শান্তি ও সহাবস্থানের অর্থ ইসলাম ধর্মকে এগিয়ে দেয়া | এটা হতে দেয়া 
যাবে না ” বলল জেনারেল ইয়াসার | 

ব্রাভো! এই সেন্টিমেন্টেরই তো আমরা উজ্জীবন চাই । আচ্ছা যাক, 
এখন বল, এখন করণীয় কি?' বেজ্রামিন কোহেন বলল ! 

“এক্সিলেনসি, রাও ১১টার মধ্যে রত্দ্বীপের চারদিকে আমাদের অন্ত্ 
মোতায়েন কমপ্রিট হবে । রাত ১২টা থেকে অভিযানের জন্যে আমরা প্রস্তুত 
থাকব । আমরা আপনার নির্দেশের অপেক্ষা করছি বলল জেনারেল 
ইয়াসার ইয়ামিন। 

“আচ্ছা ভোমরা টার্গেট করেছ রাজধানীকে, নিরাপত্তা বাহিনীর 
অবস্থানগুলোকে, বাজার ও লোকালয়গুলোকে ; কিন্তু এগুলো কি তোমাদের 
কামান ও ক্ষেপণন্্রের আওতায় আনতে পেরেছ?' বেগ্তামিন কাহেন বলল ! 

'এক্সিলেনি, আমরা আগেই ক্ষেপণান্ত্র মোতায়েনের স্থান থেকে 
প্রত্যেকটি টার্গেটের ডিস্ট্যান্স মেপে নিয়েছি। কোন্‌ লোকেশান কোন্‌ 
ডিস্ট্যা্স কভার করবে, আগেই তার ডিটেইল চার্ট তৈরি করা হয়। সেই 
অনুসারেই আজ আমাদের গানবোট ও জাহাজগুলো মোতায়েন করা হয়েছে। 
সুতরাং কোনো টার্ণেটই আমাদের আওতার বাইরে নেই ।' বলল জেনারেল 
ইয়াসার ইয়ামিন । 

এখন বল, আহমদ মুসা কি করছে রতুদ্বীপে? আমাদের পরিকল্পনা তার 
কাছে ধরা পড়ে যারনি তো?' বেগ্জামিন কোহেন বলল । 

সেরকম মনে হয় না এক্সিলেসসি ।বত্দ্বীপের সর্বত্র এখন আনন্দ ও গা-ছাড়া 
ভাব । রত্নদ্বীপের নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যেও বিশেষ নড়াচড়া নেই। তারা 
বিষয়টা জানলে তাদের মধ্যে আনন্দের বদলে আতঙ্ক থাকতো । হতে পারে 
এক্সিলেন্সি স্রীপের সরকার আহমদ মুসাকে এখনও রেখেছে সম্ভবত এই 
কারণে যে, দ্বীপরষ্ট্র শক্তিশালী করার জন্যে আহমদ মুসার কাহ থেকে তারা 
নানা পরিকল্পনা, গ্রকল্প নিচ্ছে ? বলল জেনারেল ইয়াসার ইয়ামিন । 

হুই উইদুরের হৃদয়ে ৯ 


- উিননদ 


জেনারেল ইয়াসার ইয়ামিন ঠিক ঘলেছেন+ আহমদ মুসার কাছে পরামর্শ 
আরা চাইতে পারে । যা ঘটেছে, তার প্রেক্ষিতে তাদের নীতি-পলিসির সংশোধন- 
উন্নয়ন হতে পারে । আর এক্ষেত্রে আহমদ মুসার চেয়ে বড় প্রমরশদাতা আর 
কেউ হতে পারে না।' গোয়েন্দা প্রধান দানিয়েল ডিউমার বলল । 

ধন্যবাদ | এ রকমটা ঘটতে পারে । এরপরও বলি বদি কোনো পর্যায়ে 
তারা জানতে পারে আমাদের অভিযানের কথা?" বল্ল বেস্জামিন কোহেন : 

'জানতে পারলেও তারা আমাদের আক্রমণ ঠেকাতে পারবে না । সময় 
কোথায় তার? এক্সিলেদি আদেশ দিলে আজই রাত ১২টা থেকে যেকোনো 
সময় আমরা অপারেশনে যেতে পারি ” বলল জেনারেল ইয়াসার ইয়ামিন । 

তারা আমাদের আক্রমণ ঠেকাতে পারবে না। কিন্তু কিছু তো করতে 
পারে : সেটা কি? তোমরা কি তা ভেবেছ? বেজ্ঞামিন কোহেন বব্ল ঃ 

'এক্সিলেন্সি, চার দিন আগে আমরা ৬জন গোয়েন্দা পাঠিয়েছি রতহ্বীপে, 
শিশ্ধে করে আহমদ মুসার গতিবিধি মনিটর করার জন্যে | ওরা জবাই 
আলজিিয়ার ইহুদি পরিবারের লেক । ওরা সব সময় আমাদের আপডেট 
করছে। জানিয়েছে ওরা, পূর্ব থেকেই রক্স্বীপের চারটি গানবোট ছিল 
কয়েকদিন আগে নতুন দশটি যোগ হয়েছে ! মোট ১৪টি । এদের দুটিকে 
গানবোট হিসেবে ধরার খতে। ৷ এ দুটি গানবোটে ৪টি করে টর্পেডো টিউব 
এখং ৪টি করে দশমাইল রেঞ্জের ক্ষেপণান্ত্র সেল রয়েছে । বহুমুখী এই 
গানবোট জুটি আহমদ মুসা যোগাড় করেছে মার্কিন যুগরা্ট্রের তার বন্ধুদের 
কাছ থেকে ৭ দিন আগে 1 বলল জেনারেল ইয়াসার ইয়ামিন । 

হাসল বেজ্জামিন কোহেন। বলল, আমরা অর উপকূলে নামতে যাচ্ছি 
না। প্র গানবোটগুলো দিয়ে কি হবে গুনের! গানিতে তো আর যুদ্ধ হচ্ছে না, 
যুদ্ধ হচ্ছে আবাশ পথে । একসাথে শত কামান, শত ক্ষেপণাস্ত্র গ্জে উঠবে । 
খুব খেশি লাগলে সময় লাগে তিরিশ মিনিট । এর মধ্যেই রতুদ্বীপের 
রূজধানীসহ ওদের জনপদগ্ডলো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে ” 

ধন্যবাদ এঞ্সিলেসি । আপনি খা বলেছেন সেটাই, ঠিক সেটাই ঘটতে 
মাচ্ছে। আপনি আদেশ দিন এক্সিলেনি ! আমি. আপনার আদেশ লেবার 
জন্যে এসেছি এক্সিলেজি ৷ বলল জেশারেল ইয়াসার ইয়ঃসিন ! 


১০ 


'অপরেশন শুরুপ আগে কি আমাদের গোয়েন্দা ছয়জন ফিরে আসছে? 
গোয়েন্দা প্রধান দানিয়েল ডিটমার বলল । 

'স্যার, আপনি যা চান, সেটাই হবে ।' বলল জেনারেল ইয়াসার | 

'আগে আমি ভেবেছিলাম ফিরিয়ে আনব । আমাদের ছয়জন পোকের 
দাম অনেক । কিন্ত্ব এখন ভাবছি, নোম্যানস ল্যান্ডের কোথাও আশ্রয় নিয়ে 
ওদের আত্মরক্ষা করতে বলব । ওরা দ্বীপে থাকা দরকার । ধ্বংসের প্রাইমারি 
রিপোর্ট তাদের কাছ থেকেই আমরা চাই ; আরেকটি কথা, ওদের উপর 
নির্দেশ আছে, অপারেশন শুরুর আগ মুহুর্তে আহমদ মুসাকে হত্যা করার 
সুযোগ নেয়ার | ধ্বংস থেকে আহমদ মুসা ঘদি কোনো রকমে বেঁচে যায়, 
সেটা হবে আমাদের জন্যে বিপজ্জনক ।' দানিয়েল ডিটমার বলল । 

“ধন্যবাদ দানিয়েল ডিটমার, তুমি ঠিক চিন্তা করেছ। আহমদ মুসা 
কোনোওভাবে যাতে বেঁচে না যায়, সেটা আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে 
হবে । তুমি আবার আমাদের গোয়েন্দাদের সাথে কথা বল । আহমদ মুসাকে 
হত্যা করা ওদের এখনকার নাম্বার ওয়ান প্রাইওরিটি ' বলল বেল্জামিন 
কোহেন। 

কথা শেষ হতেই বেগ্রামন কোহেনের অয়্যারলেস বিপ বিপ শব্দ করে 
উঠল । তুলে নিলেন তিনি তার অয়্যারলেস ; অয়্যারলেস কানের কাছে নিয়ে 
নীরবে তিনি ওপারের কথা শুনলেন । সবশেষে বললেন, 'আপনি ঠিক 
শুনেছেন। এটাই এখনও কনফার্ম আছে: জিহোভা'র কাছে প্রার্থনা করবেন 
ফিডার জটিল চি হারা রা 
আপনাকে 1 

অর্যারলেস অফ করে দ্রতকণ্ঠে বলল, সর্বনাশ আমাদের এই 
অপারেশনের খবর বুটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এমআই-৬ জানতে পারল কি 
করে? কে জানাল? ইসরাইলি গোয়েন্দা বিভাগ? হ্যা, তা হতে পারে । 
ইসরাইলের গোয়েন্দাদের মধ্যে বৃটিশদের প্রতি স্মিপ্যাথাইজার অনেক 
আছে। তাদের কাজ এটা হতে পারে । স্যরি, আমাদের অভিযানকে অল 

“বুঝতে পারছি না এক্সিলেপি, আমরা কেন তাদের এই রিপোর্ট কনফার্ম 
এগলাম!' বিনয়জড়িত কণ্ঠে বলল জেনারেল ইয়াসার ইয়ামিন । 


হুই উইঘুরের হৃদয়ে ১১ 


হাসল বেঞ্জামিন কোহেন। বলল, 'কোনো ক্ষতি হয়নি এতে আমাদের, 
কিন্তু মহালাভ হয়েছে; আমরা জানতে পারলাম আমাদের অতি সিক্রেট 
তথাটা বৃটিশ গোয়েন্দা সংস্থার কাছে পৌছেছে। তবে আমার মনে হয় 
তাদের কাছে আমাদের আগের সিদ্ধান্তটা পৌছেছে। পরের সিদ্ধান্ত তারা 
জানতে পারেনি । আমি কনফার্য করলাম এই কারণে যে, তারা এবং 
আমাদের প্রতিপক্ষ ভুল তথ্যের উপর থাকুক। আমি নিশ্চিত বৃটিশ 
গোয়েন্দারা জানতে পারলে সেটা সিআইএ, এফবিআই পর্যন্ত অবশ্যই 
পৌছেছে। আর সিআইএ, এফবিআই জানার অর্থ আহমদ মুসাও জেনেছে । 
আহমদ মুসা কিছু করলে, তার জন্যে আরও ২৪ ঘন্টা সময় নেবে ।' 

সবহর্তের জন্যে একটু থামল বেগ্ামিন কোহেন। বলল, “জেনারেল 
ইয়াসার, তুমি যে সিদ্ধান্ত চাচ্ছ তার জন্যে সময় এখনও হয়নি। ভুমি ও 
দানিয়েল ডিটমার আজ রাত ঈটায় এসো । সিদ্ধান্ত তখন নেব ; ইতিমধ্যে 
রক্্লীপে আমাদের ছয় গোয়েন্দাকে নির্দেশ দাও, এই মুহূর্ত থেকে তারা যেন 
আহমদ মুসাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে পরধর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত । 
অর জেনারেল, আবার খোজ নিয়ে নিশ্চিত হও যে আজ রাত ১১টার মধ্যে 
রতুদ্বীপের চারদিকে আমাদের নৌবহরের অফেনসিভ মোতায়েন সম্পন্ন 

] 

বলেই উঠে দাড়াল বেল্ামিন কোহেন । 

উঠল দানিয়েল ডিটমার ও জেনারেল ইয়াসার ইয়ামিন । বলল, "গুড বাই 
স্যার, আমরা আসছি" 


সময় রাত সাড়ে ৯টা। ্ 
আহ্মদ মুসার গাড়ি ফিরছিল রত্বীপের উত্তর গেট-বন্দর থেকে । রাস্তায় 
খুব একটা ভিড় নেই। গাড়ি দ্রুত চলছিল রাজধানীর উদ্দেশ্যে । 
গাড়ির ড্রাইভিং সিটে আহমদ মুসা ৷ পেছনের সিটে সিকুরিটির দু'জন লোক । 
ছুই উইদুরের হৃদয়ে ১২ 


উ িউিউিনগ 


আহমদ মুসা বেরিয়েছিল বোটে করে রতুদ্বীপের উত্তরাঞ্জলের উপকূল 
দেখতে | তার ভাবনা, পাওয়া খবর সত্য হলে আগামী কালের রাতটা হবে 
রতুদ্বীপের জন্য ইতিহাসের সবচেয়ে বিপজ্জনক। বন্ধু দেশগুলোর সাহা 
যথাসময়ে পৌছবে সন্দেহ নেই ' কিন্তু তার পরেও রাতটা বিপজ্জনক | ওর 
অন্ধকার শরীরে কি আছে, তা: আল্লাহই মাত্র জানেন। তাই রত্বীপের 
চারদিকের উপকুলটা আরও একবার্‌ ভালো করে দেখতে চেয়েছিল আহমদ 
মুসা । এতাবে দেখার সময় আহমদ মুসা রতদ্বীপের চারদিকের পাহাড়ের 
কোনটার কি উচ্চতা তা মেপে নিয়েছে এবং একটা প্রাফও তৈরি করেছে? 
গ্রাফের প্রতিটি ভাজে উচ্চতা লেখা হয়েছে ব্যাপারটা করতে পেরে মনটা 
আনন্দে তার ভরে গিয়েছিল । 

গাড়ির সামনে চোখ থাকলেও এসব ভাবনা আহমদ মুসাকে আনমনা 
করে ফেলেছিল । 

সামনেই রাস্তার একটা জংশন | ডান ও বাম দুই দিক থেকে দুই রাস্তা 
এসে এই প্রধান হাইওয়ের সাথে মিশেছে । 
হেডলাইট । হাইওয়ে থেকে অল্প দূরত্বে ছুটে আসা চারটি হেডলাইট দাড়িয়ে 
গেল হঠাৎ করেই । হাইওয়ে থেকে গাড়ি দুটির অবস্থান প্রায় সমদূরত্বে ! 
আপনাতেই আহমদ মুসার ভ্রকুষ্চিত হরে উঠলেও গাড়ির চলায় কোনো 
ব্যত্যয় ঘটল না । হাইওয়ে বরাবর বেশ দূরে লাল-নীল আলোর জিগজ্যাগ 
ফ্লাশ দেখতে পেল। বুঝল আহমদ মুসা, ওটা পুলিশের গাড়ি 

আহমদ মুসার গাড়ি তখন হাইওয়ের জাংশন থেকে ২০ গজের মতো 
দূরে । দু'পাশে দীড়ানো দুটি গাড়িও হাইওয়ে জাংশন থেকে এ ধরনেরই 
দূরত্বে। 

ফাঁকা রাস্তা । প্রায় ৮০ কিলোমিটার বেগে চলছিল আহমদ মুসার গাড়ি । 

হঠাৎদুটি গুলি এবং বিকট শবে টায়ার ফাটার দুটি শব্দ কানে এল ॥কিছু 
ভাবার আগেই গ্রচণ্ড ঝাঁকুনি এবং ওলটপালট শুরু হলো । প্রবল বেগে 
আহমদ মুসা জড়িয়ে ধরেছিল স্টিয়ারিং হুইল । বুদ্ধি তার যেন ভোতা হয়ে 
গিয়েছিল । দেহটা করেকবার ওলটপালট খেল । শেষ পর্যপ্ত আহমদ মুসা 


হুই উইঘুরের হৃদয়ে ১৩ 


উ টিনটিন 


স্টিয়ারিং হুইল ধরে রাখতে পারেনি । আহমদ মুসার দেহটা সবশেষে ছিটকে 
পড়েছিল গিয়ে গাড়ির দরজার উপর । দরজায় ধাক্কা খেয়ে তার দেহটা গিয়ে 
পড়েছিল দরজ: ও স্টিয়ারিং হুইলের মাঝখানে । তার পায়ের অংশট' ছিল 
সিটের উপর, আর মাথার দিকটা পড়েছিল সিটের নিচে স্টিয়ারিং হুইলৈর 
পাশে । 

আহমদ মুসা জ্ঞান হারায়নি, এক ধরনের অবচেতন ভাব সৃষ্টি হয়েছিল 
তার মধ্যে । তাই কি ঘটছে তা' সে ফলো করতে পারেনি । কিপ্ত তার দেহটা 
যখন স্থির হলো, চোখ খুলে সে দেখতে পেল স্টিয়ারিং হুইলের গোড়ায় তার 
মাথা । তার কপাল, তার মুখমণ্ডল ভিজা ! একটা গরম স্রোত নেমে যাচ্ছে 
ডান কানের পাশ দিয়ে ; অনুভব করল ডান চোখের উপরে কপালে প্রচণ্ড 
যন্ত্রণা । বুঝল কপাল ফেটে গেছে। তারই রপ্ত ছড়িয়ে পড়েছে মুখমণ্ডল, 
কানের পাশ দিয়ে। সে অনুভব করল শরীরের নানা স্থানে যন্ত্রণা ছড়িয়ে 
পড়েছে । তার স্মরণে এল, সে গুলির শব্দ শুনেছিল আর দুটি টায়ার ফাটার 
শব্দও পেয়েছিল । তারপরেই ওলট-পালট | কথাগুলো মনে হতেই আহমদ 
মুসার হাত চলে গেল জ্যাকেটের পকেটে | রিভলবারটা পকেট থেকে পড়ে 
যায়নি । 

গাড়ির জানালা প্রচণ্ড শব্দে ভেঙে পড়ার আওয়াজে ওদিকে ক্ষিরে তাকাল 
আহমদ মুস! । তার সাথে হাতের রিভলবা'রটাও তুলল । 

তাকিয়ে আহমদ মুসা দেখতে প্লে ভেঙে যাওয়া জানালার পেছনে 
তিনটি মুখ । তাদের চোখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখল আহমদ মুসা | 
ছুটে আসছিল দুটি রিভলবারের নল জানালা দিয়ে । 

আহমদ মুপা আগেই তার রিভলবার বের করে নিয়েছিল । সুতরাং এমন 
কিছুর জন্যে প্রস্তুত ছিল আহমদ মুসা । 

আ'হখদ মুসার রিভলবার ত্রন্ত টার্গেটে উঠে এসেছিল । 

রিওলবারটা একেবারেই স্বয়ংক্রিয় । দ্্রিগার চেপে রাখলেই ছটি গুলি 
বিরতিহীনভাবে বেরিয়ে যায় । 

ওদের আগেই আহমদ মুসার রিভলবার গুলি বৃষ্টি শুরু করেছিল। 
জানালার তিনটি মুখই ঝরে পড়ে গেল জানালার বাইরে । 


হই উরে ১৪ 


ঠিক এ সময় গাড়ির ওপাঁশের দিক থেকে ব্রাশ ফায়ারের শব্দ হলে: : 
সেই সাথে গাড়ির ডান জানালায় আর্তনাদ । 
আহমদ মুসা! তাকাল ডান জানালার দিকে | দেখতে পেল একাধিক লোক 
জানালার ওপাশে পড়ে গেল । ব্রাশ ফায়ার কে বা কারা করল? পুলিশের এ 
গাড়িটা কি এসে পৌছেছে? বুঝতে পারল আহমদ মুসা, দু'পাশের রাস্তার দুই 
গাড়ি ছিল শত্রুদের | ধুই গাড়ি থেকে গুলি করে তার গাড়ির দুই টায়ার 
ফাটিয়ে দেয়া হয়েছিল : ওরাই দু'দিক থেকে ছুটে এসেছিল তার গাড়ির দুই 
জানালায় । 
গ'ড়ির বাম জানালার দিকে আবার শব্দ হলো । 
আহমদ মুসার রিভলবার দ্রুত উঠে এল জানালা লক্ষ্যে । 
জানালার দিক থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এল, “স্যার, আমি মেজর 
পওয়েল পাভেল । আপনি কেমন আছেন স্যার? আমরা উদ্বিগ্ন" 
কথার সাথে সাথে মেজর পাওয়েল পাভেল ও কর্নেল জেনারেল রিদা 
জানালার সামনে এসে দীড়াল। 
দাঁড়িয়েই চিৎকার করে উঠল, “কর্নেল জেনারেল রিদা স্যার, আমাদের 
আহমদ যুসা স্যার মারাত্মক আহত ।' 
বলেই মেজর পাওয়েল পাভেল গাড়ির দরজা খোলার চেষ্টা করতে 
লাগল । 
দরজা দুমড়ে মুচড়ে গেছে । খোলা সম্ভব হলো না। 
আহমদ মুসা উলতে টলতে তার শোয়া অবস্থা থেকে উঠল। 
মেজর পাভেল ততক্ষণে গুলি করে দরজার লক উড়িয়ে দিয়েছে এবং 
-1এ সাথীদের নিয়ে টেনে দরজা খসিয়ে ফেলেছে । 
এমন মুসাকে উঠে দাড়াতে দেখে মেজর পাভেলরা ছুটে এল । 
॥এম্দ মুসার মুখ ও সামনের দিকটা রক্তাক্ত । 
।এএখ পাতে, আমি ঠিক আছি। গাড়ির পেছনের সিটে দু'জন 
। 1 %িণ । তাড়াতাড়ি দেখ তাদের কি অবস্থা । তাড়াতাড়ি কর । 
ঃ ধোয়া উঠছে । যেকোনো সময় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে ? 


“দেখছি স্যার !' বলেই মেজর প'ভেল পেছনে তাকিয়ে নির্দেশ দিল, 
তোমাদের দু'জন লে'ক এদিক দিয়ে গাড়িতে ঢে'কাও আর কয়েকজন গাড়ির 
দরজ; খোল, না হয় ভেঙে ফেল | যেকোনো দিক দিয়ে তাদের দ্রুত বের 
কর।' 

আহমদ মুসা বেরিরে এল গাড়ি থেকে । 

মেজর পাভেল তাকে তার গাড়ির দিকে নিতে নিতে বলল, “স্যার, 
আপনি সংজ্ঞাহীন থাকলে বিপদ হতো । ওদের টার্গেট ছিল অপনাকে হত্যা 
করা । সংজ্ঞায় বা সংজ্ঞাহীন যে অবস্থায় থাকুন, গুলি করে ওর! আপনার 
দেহকে ঝাঝর; করে দিত। গাড়ির কাছে আস লোকদের এই নির্দেশই 
দিচ্ছিল পেছনের একজন 1" 

'আগ্নাহ সহায় মেজর পাভেল। কথায় আছে, ম্যান প্রোপোজেস, গড 
ডিসপোজেজ 1 

বলে আহমদ মুসা পেছন দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে যাঁচ্ছিল | কিন্ত্ব বলা 
হলো না ! গাড়িটা জলে উঠেছে । বিস্ফোরণ ঘটেছে গাড়ির ইঞ্জিনে । 

'আল হামদুলিল্লাহ ! সিকিউরিটির দু'জনকে ওরা ঠিক সময়ে বের করতে 
পেরেছে । মনে হচ্ছে ওরা সংজ্ঞাহীপ । বলল আহমদ মুসা । 

স্যার, আপনি মারাত্বক আহত । ওদের নিয়ে এত ভাবছেন স্যার? 
মেজর পাভেল বলল । 

'আমি বুঝতে পারছি আমি ভালো আছি । ওদের নিয়েই তো চিন্তা হবার 
কথা । ওদের অবস্থা জানি না।' বলল আহমদ মুসা । 

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা এগোলো গাড়ির দিকে । বসল গঁড়িতে 
নিজে নিজেই ; মেজর পাভেলও তার সাথে সাথে এসেছিল । 

গাড়িতে বসেই আহমদ মুসা সিটে হেলান দিয়ে বলল, “মেজর পাভেল, 
আক্রমণকারীরা কয়জন ছিল? 

ছিয়জন স্যার ।' মেজর পাভেল বলল । 

“ওদের তো সার্চ করা হয়নি । তুমি যাও, ওদের ছয়জনের পকেটে কাগজ 
জাতীয় কিছু পাওয়া গেলে সেগুলো এবং ওদের প্রত্যেকের মোবাইল নিয়ে 
এসো ! বলল আহমদ মুসা । 

হই উইঘরের হয়ে ১৬ 


গু 


স্যার, আপনার চিকিৎস: প্রয়োজন । কমপক্ষে এখনি ফাস্ট এইড 
প্রয়োজন । কর্নেল জেনারেল স্যার আসছেন। এক্সিলসসি প্রেসিডেন্ট এখনি 
আপনাকে হাসপাতালে নিতে বলেছেন । তারা সেখানে অপেক্ষা করছেন ।" 
মেজর পাভেল বপল | 

“কিন্তু তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন ওরা কারা, কি ওদের গ্লিশন? সেটা 
জানা । তুমি যাও ; আমি ওদিক দেখব ।' বলল আহমদ মুসা । 

মেজর পাভেল আ'র কিছু না বলে নিহত এ ছয়গন লোকের সার্চ করার 
জন্যে চলে গেল । - 

কয়েক মিনিটের মধ্যেই রত্বদ্বীপ নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান কর্নেল 
জেনারেল রিদা এসে পৌছল। তার সাথে এসেছে একটা আ্যাম্লেন্স। সার্চ 
শেষে মেজর পাভেলও এসে দীড়াল আহমদ মুসার সামনে । 

'আসুন। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে স্যার " বলল কর্নেল জেনারেল 
দিদা । 

'একটু সঘয় দিন জেনারেল রিদা । বলে আহমদ যুসা তাকাল মেজর 
"জেলের দিকে । বলল, “সার্চ করে কিছু পেলে?” 

'মোবাইল ছাড়া নেবার মতো আ'র কিছুই ছিল না স্যার।' হাতের 
(থাণ'ইণগুলো দেখিয়ে বলল মেজর পাভেল ' 

ংমদ মুসা একটু ভেবে বলল, 'খুবই সাম্প্রতিক ধরনের, ধরো 
খ।1ণের বা গতকালকের কোনো কল বা মেসেজ আছে কি না তাড়াতাড়ি 
আঃ 1 
মোবাইলে কাজ শুরু করল মেজর পাভেল । 

'এএণম্ট! মোবাইল আমাকে দাও মেজর পাভেল, তোমাকে একটু 
11191 114 ।' কর্নেল জেনারেল রিদা বলল । 

এখান স্যার! বলে দু'একটা মোবাইল তুলে দিল জেন'গেল রিদার 


41$ণের মেসেজ চেক করতে গিয়েই মেঞর পাভেল বলে উঠল, 
11011 গন পাওয়া গেছে স্যার | মাত্র আধা ঘণ্ট' আগে এসেছে ।" 
1101 খান সংগে? পড় তো পাভেল?" বলল আহমদ মুসা'। 
হই উইঘুরের হৃদয়ে ১৭ & 


$ নদ 


“বিফোর জিরো আওয়ার টি এন মুভ টু নোম্যানস জোন ।' পাভেল 
পড়ল । 

শুনেই চমকে উঠল আহমদ মুস: | একবার বাক্যটা মুখে উচ্চারণ করেই 
দ্রুত কণ্ঠে জেনারেল রিদাকে বলল, 'জেন:রেল রিদা, আপনি হোম 
মিনিস্টারকে টেলিফোন করে প্রেসিডেন্টকে বলতে বণুন যাতে সর্বোচ্চ 
ইমারজেন্সি দিয়ে এখনি মন্ত্রীসভার বৈঠক ডাকতে পারেন ; আরও ধলুন, 
দ্বীপের সবগুলো কেন্দ্রকে নির্দেশ দিতে যে, সব রকমের গাড়ি যেন সবাই 
প্রস্তুত রাখে এই মুহুর্তের পর থেকেই ।' আহমদ মুসা কথা শেষ করল । তার 
সব সময়ের শান্ত কণ্ঠেও উদ্বেগের আভাস । 

মুখ চুপসে গেছে কর্নেল জেনারেল রিদা এবং মেজর পাঙেলের | 

“মেসেজে কিছু কি আছে স্যার? আমরা কিছু বুঝতে পারছি না।" 

“গুরুতর মেসেজ জেনারেল । ওরা আজ রাত ১২ট্ায় রত্ুদ্বীপ আক্রমণ 
করছে।' বলল আহমদ মুসা । 

'আজ রাত ১২টায়!” আর্তনাদ করে উঠল জেনারেল রিদা ও মেজর 
পাভেল দু'জনের কণ্ঠই ! 

মুখে আর্তন'দ করলেও আহমদ মুসার মুখে কথাট' শোনার সাথে সাথেই 
তারা দু'জনেই আ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে শক্ত হয়ে দীড়িয়ে গেছে। 

“যদি তাই হয় তাহলে দ্বীপকে রক্ষার জন্যে আমরা মৃত্যুর জন্যেও প্রস্তুত 
স্যার " কর্নেল জেনারেল রিদা বলল । 

ধন্যবাদ জেনারেল রিদা : মৃত্যুকে ভয় না করলে বঁচাটা সহজ হয়ে 
যায় " বলল আহমদ মুসা । 

হোম মিনিস্টারের টেলিফোন এল ; তার সাথে কথা ধলছিল জেনারেল 
রিদা। 

এক সময় সে মোবাইলটা সুখের কাছ থেকে সরিয়ে আহমদ মুসার দিকে 
চেয়ে বলল, “স্যার, হোম মিনিস্টার স্যার আপনার সাথে কথা বলতে 
চাচ্ছেন ।' 

জেনারেল বিদা মোবাইল আহমদ মুসার হাতে দিল । 

হুই উউঘবের জদয়ে ১৮ 


উ লাল 


আহমদ মুসা মোবাইল ধরতেই ও্রান্ত থেকে হোম মিনিস্টার ক্রিস 
.এস্টানটিনোস বলল, “স্যার আমরা উদ্দিগ্র, আপনি কেমন আছেন? আমরা 
মব।ই হাসপাতালে । আরেকটা খড় উদ্বেগের খবর আপনি দিলেন জেনারেল 
গিদার মাধ্যমে । আমি কিছুই বুঝছি না 

“বিষয়টা টপ ইমারজেন্সি ! আজ রাত ১২টার পরে রতুদ্বীগ আক্রান্ত হতে 
॥।1% বলে আমি মনে করি 1 বলল আহমদ মুসা । 

|কছুক্ষণ ওপার থেকে কোনো কথা এল না মুহূর্ত কয়েক পরে কথা বলে 
ক্রিস কনস্টানটিনোস-এর কণ্ঠ । কণ্ঠ তার কীপা, উদ্বেগ-উত্তেজনায় 
। বলল, *ও গড! এখনি আমি প্রেসিডেন্টকে বিষয়টা জানাচ্ছি। 
ডেন্টসহ অনেকেই আমরা হাসপাতালে । এখানেই যদি আমরা বসি?” 
এলো হবে । সময় বীচবে । আমরা আসছি । বৈঠকটা তাড়াতাড়ি হয়ে 
"এ। দরকার 1 বলল আহমদ মুসা । . 
'নএবাদ স্যার । রাখি তাহলে? ক্রিস কনস্টানটিনোস বলল । 
5 ্বাখছি স্যার । বাই? 
41 আহমদ মুসা মোবাইল কল ক্লোজ করল ॥ 
এদ সুসার সামনেই দীড়িয়েছিল জেনারেল রিদা । আগেই রেডি ছিল 
মাহা] 

-1॥4 স্যমুলেসে উঠুন । ওখানেই আপনার প্রাথমিক চিকিৎসটা হয়ে 

11-॥রেল রিদা বলল । 

। .; এহমদ সুসা । বলল, “আমি আহত মনে করিয়ে আমাকে দুর্বল 
ত গুদক্ষেত্রে আহত সৈনিককেও যুদ্ধ কর্নতে হয় । মনে হচ্ছে 


॥1 গত । 


এগার গাড়ি। 
৭1] পাভেল । 


এই, উইঘুরের হৃদয়ে ১৯ 


০০০১০ 


সবার পেছনে ত্যান্ুলেন্স। 

গাড়ির সারির এই ক্রম আহমদ মুসাই স'জিয়েছিল | 

আহমদ মুসা ধরেই নিয়েছিল, যারা তাকে হত্যার জন্যে তিন দিক থেকে 
আক্রমণ করেছিল, তারা আবারও আগ্রমণ করতে পরে । ত'রা ধরেই নেবে 
আহমদ মুসাকে ত্যান্ুলেনসে নেয়া হবে । সুতরাং কাজ হলে; তাদের বিপথে 
ডাইভার্ট করা . আহমদ মুসারা এরই সুযোগ গ্রহণ করবে আক্রমণকারীদের 
বিরুদ্ধে । এই মুহূর্তে তাদের কাউকে হাতে পাওয়া খুবই প্রয়োজনীয় । 

কিন্তু পথে কোনো আক্রমণ এলো না । 

“তাহলে কি তাদের কোনো লোক নেই এদিকে? ভাবল আহমদ মুসা । 

হাসপাতালে পৌছে গেল আহমদ মুসার গাড়ি । 

সিকিউরিটির লোকজন গিজগিজ করছে হাসপা'তাপের চারদিকে । মুহূর্তে 
ওরা আহমদ মুসার গাড়ির দু'ধারে সারিবদ্ধভাবে দীড়িয়ে গেল । 

আহমদ মুসার গাড়ি এসে ঢুকল হাসপাতালের গাড়ি বারান্দায় । 

গণড়িবারান্দার উপরে হাসপাতালে ঢোকার মুখে লবির মতো জায়গাট'য় 
দীড়িয়েছিল প্রেসিডেন্ট । তার একপাশে স্বরট্রমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রীসহ মন্ত্রীসভার 
কয়েজন সদস্য । প্রেসিডেন্টের অন্যপাশে স্বরাষ্টরম্ত্রী কনস্ট্যানটিনোস-এর 
মেয়ে জোনা ডেসপিনা এবং জাইনেৰ জাহরা | 

জোনা ডেসপিনা ও শাহজাদী জাইনেব জাহরার গায়ে স্বেচ্ছাসেবক বাহি- 
নীর ইউনিফরম ! প্রেসিডেন্টের পেছনে ত'র বড় ছেলে হামযা আনাস 
আমিন। তারও গায়ে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ইউনিফরম : এই স্বেচ্ছাসেবক 
বাহিনী গঠিও হয়েছে আহমদ মুসার নির্দেশে ছাতর-অছাতর কর্মী, চাকুরেসহ 
যুবশক্তির সবাইকে নিয়ে ! 

গাড়িবারান্দা পার হয়ে আহমদ মুসার গাড়ি গিয়ে দীড়াল লবির গা 
থেষে। 

আহমদ মুসা ড্রাইভিং সিট থেকে নেমেই তরতর করে উঠে গেল সিঁড়ি 
দিয়ে । সে যে মারাত্রক আহত তার কোনো চিহ্ন নেই তা'র নড়ীচড়ায় । 

আহমদ মুসার পেছনে উঠছিল কর্ণেল জেনারেল রিদা এবং মেজ 
পাভেল । 


হও আহননদয়ে ২০ 


আঁহ্মদ মুসা লবিতে উঠে আসতেই প্রেসিডেন্ট আহমদ মুসাকে দু'হাত 
দিয়ে জড়িয়ে ধরন | খলল, "আল্লাহ্‌র হাজার শোকর যে, আপনার আর 
পেলো ক্ষতি হয়নি? 
বলেই প্রেসিডেন্ট একটু দূরে দীড়িয়ে থাকা ডাক্তারকে বলল, 'ড'ক্তার, 
তম ভাই আহমদ মুসার ট্রিট মেন্টট: তাড়াতাড়ি করে দাও 7 অনেক দেরি হয়ে 
115 তা 
এঞ্জার ধ্রুত এগিয়ে এল । সালাম দিল আহমদ মুসাকে | 
অন্য সবাই আহ্মদ মুসার কাছে এগিয়ে এসেছে! 
াক্তার কিছু বলতে যাচ্ছিল আহমদ মুসাকে । 
শঠ্দ মুসা মুখ প্রেসিডেন্টের দিকে ঘুরিয়ে বলল, প্লিজ এক্সিলেসি, 
147 শর্গরি আলোচনা রয়েছে । আমার কথা আগে শুনুন ! যুদ্ধক্ষেত্রে আহত 
৭121৩ প্রয়োজনে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয় । এক্সিলেলি সভাই আমরা 
৭৭ খুধক্ষেত্রে 
1৭7 হয়ে উঠল প্রেসিডেন্টের মুখ । 
44 খুলেছিল প্রেসিডেন্ট কিছু বলার জন্যে । তার আগেই স্বামী ক্রিস 
-0141/নোসের মেয়ে জোনা ডেসপিন! বলল, 'ঘুদ্ধক্ষেত্রে সুযোগ থাকে 
51 সুযোগ আছে স্যার । 
“445 এস] হাসল । বলল, ঠিক ডেসপিনা, সুযোগ আছে। কিন্ত সময় 
। 
।, এ করেই আহমদ খুসা তাকাধো প্রেসিডেন্টের দিকে । 
॥ এ আহ্মদ সুসা | বৈঠকের সব প্রস্ততি সম্পন্ন । চলুন" বলল 
৪৪ 
1.1 শুরু করেই আবার দাড়াল প্রেসিডেন্ট । বলল আহমদ 
'ন্ত্রীসম্ভার বাইরে কি কেউ থাকতে পারে মিটিং-এ? 
ান্ত এক্সিলেলি । তবে আমার মতে নিরপৃত্তা বাহিরী 


, এমন মুসা । আমিও এটাই চাচ্ছিলাম । প্রেসিডেন্ট বলল । 
হই উইঘুরের হৃদয়ে ২১ 


ড: 


প্রেসিডেন্ট আহমদ মুসার হাত ধরে হাটতে শুরু করল । ৩'দের পেছনে 
সবাই চলল মিটিং-এর জন্যে নির্ধারিত কক্ষের দিকে । 


আ'হমদ সুসা বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত ব্রিফিং দিয়ে কথা 
শেষ ঝরল । 

বেশ ড় মিটিংরুমটি : 

লোকে ভর্তি : উপস্থিত দায়িত্বশীল সকলকেই মিটিং-এ ডাকা হয়েছে । 

ঘরে পিনপতন নীরবতা । 

উদ্বেগে আচ্ছন্ন সকলের মুখ । 

প্রেসিডেন্টের গন্তীর মুখের স্থির দৃষ্টি আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ ; আহমদ 
মুসার কথা শেষ হতেই প্রেসিডেন্টের মুখ থেকে বেরিয়ে এল, “তথ্যের সূত্র 
সম্পর্কে ভাই আহমদ মুসা নিশ্চয় নিশ্চিত? 

গন্ভীর মুখ আহমদ মুসার ; 

তাকাল সে প্রেসিডেন্টের দিকে | বলল, “আমি নিশ্চিত এক্সিলেলি ? 

আহমদ মুসার কণ্ঠ থেকে কথাটি বের হওয়ার সাথে সাথে চাপা একটা 
আর্ত গুপ্তন উঠল বিশাল ঘরটি জুড়ে । 

প্রেসিডেন্টের স্বির দৃষ্টি ৩খনও আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ । বলল 
প্রেসিডেন্ট শান্ত-স্থির কণ্ঠে, ওরা তাহলে সময় এগিয়ে এনেছে! আমাদের 
প্রতিরক্ষা প্রস্ততি তো তাহলে পিছিয়ে পড়ল! প্রেসিডেন্টের কণ্ঠ বেশ 
শুকনো । 

“ঠিক এক্সিলেন্সি। কোনোভাবে আমাদের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির কিছু খবর 
ওরা পেয়ে থাকতে পারে : সেজন্যেই সময় ওরা যথেষ্ট এগিয়ে এনেছে ।' 
আহমদ যুসা বলল ! 

আহমদ মুসা থামতেই স্বরষ্টরম্ত্রী বলে উঠল, হাতে আছে মাত্র দু'ঘন্টা 
সময় | এ সময়ে আমাদের কি করার আছে! তার মানে আমরা, আমাদের 
বত্ুদ্ীপ..." ৃ 

্বরষ্টমনত্রী আর কিছু বলতে পারলো না । তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল । 

হুই উইঘুরের হৃদয়ে ২২ 


উন 


সাই আহমদ মুসা, স্বরষ্ম্ত্ী ক্রিস কনস্টানটিনোস যে কথাটা বলতে 
পারলেন না, আমার মনে হয় এখানকার সবারই মনের কথা এটা । কিন্তু কিছু 
করার নেই, আমি তা মনে করি না । আহমদ মুসা ভাই এখন আপনি বলুন, 
আমরা এখন কি করতে পারি? 

“ধন্যবাদ একিলেন্সি ৷ কি করতে পারি, সেটা আলোচনার জন্যেই এই 
বৈঠকের ব্যবস্থা : ওরা আমাদের অবরোধ করলে ওদের অবরুদ্ধ করে 
তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করে দেবার যে প্রোগ্রাম হয়েছিল, সেটা এখন আর 
সম্ভব নয় । শেষ বিকল্প যেটা ছিল, সেটা হলো কোনো বন্ধু দেশের বিমান 
বাহিনীর সাহায্য নেয়া । সে চেষ্টা আমি করেছি ।কিন্তু সমস্যা দীড়িয়েছে এত 
বড় সিদ্ধান্ত এত অল্প সময়ে নেয়া এবং তা গোপন রাখা! প্রকাশ হয়ে পড়াকে 
তারা ভয় করছে; অবশেষে সৌদি আরব ও তুরস্ক তাদের সার্ভিস অফার 
করেছে। অল্প সময়ের মধ্যে দুটি করে চারটি বোমারু বিমান যাত্রা শুরু 
এরেছে। কিন্তু তাদেরকে ল্যাভিং ফ্যাসিলিটি দিতে হবে আশেপাশের অন্য 
,4॥নো দেশে । আলেকজান্ড্িয়া সৌদি আরবকে এবং ত্রিপলি তুরস্কের 
।পামারু বিমানকে ল্যাভিং ও রিলো'ড ফ্যাসিলিটি দিতে রাজি হয়েছে; কিন্তু 
এর বিমানগুলো সাড়ে বারোটার আগে আযাকশনে আসতে পারবে না ।' 
খমল আহমদ মুসা । 

একস্তু রাত ১২টা থেকে আক্রমণ শুরু হবে । আধা ঘন্টায় আমাদের ছোট্ট 
৭ তে ধ্বংস হয়ে যাবে ।' বপল অর্থমন্ত্রী ইহুদি নেতা বেন নাহান 
ঝমিনো । 

ধংস তো কিছু হবেই, কিন্তু দেশের জনগণকে রক্ষা করতে হবে। সে 
118! করাই এখন আমাদের প্রধান কাজ ।' বলল আহমদ মুসা | . 

+4& কীভাবে? এ দেশের মানুষই তাদের প্রধান ার্পেট ।' স্বরাষ্ট্র 
1.0 এএস্টানটিনোস বলল । 

'4/দর্ আক্রমণ হবে শহর, গ্রাম, লোকালয়, বাজার জনবহুল এমন 
'ণ!কে টার্গেট করে ! আগামী দু'ঘন্টার মধ্য সব মানুষকে এসব 
॥থিয়ে নিতে হবে ।' বণল আহমদ মুসা । 
এখকে কোথায় নেয়া হবে? প্রেসিডেন্ট বলল. । 


'ওদের আক্রমণের যে পরিকল্পনা, তাতে দ্বীপের সবচেয়ে নিরাপদ স্থান 
হলে: পূর্ব ও পশ্চিমের পাহাড়ের মধ্যবর্তী সবচেয়ে উচু অংশের পাদদেশে 
এলাকা । আমি হিসেব করে দেখেছি, চারদিকের গোলাবর্ষণ থেকে এই দুই 
স্থান নিরাপদ থাকবে ! এছাড়া অবশিষ্ট লোকদের পাহাড় এলাকায় সরিয়ে 
নিতে হবে ।' বলল আহমদ মুসা । 

নীরব মিটিং কক্ষটি । 

আহমদ মুসা থামলেও সঙ্গে সঙ্গে কেউ কথা বলল না! 

সকলের চোখে-মুখে ভাবনার চিহ্ন ! 

নীরবতা ভেঙে কথা খলল্‌ প্রেসিডেন্ট । বল্ল, “ভাই আহমদ মুসা, আপনি 
যা বলছেন, এটাই নিশ্চয় শেষ অপশন : তারপর কি? ওরা গোলাবর্ধণের পর 
নিশ্চয় দ্বীপে প্রবেশ করবে । তারা তো তখন পেয়ে যাবে আমাদের!” বলল 
প্রেসিডেন্ট । তার কণ্ঠে হতাশার প্রাধান্য । 

'এক্সিলেসি এই দুঃসময়ে আল্লাহর উপরই আমাদের নির্ভর করতে হবে 
এবং যতটুকু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব সেটা আমদের করতে হবে : 
প্রথমত, যতটা সম্ভব আমাদের লোকদের বাঁচাতে হবে . ওর দ্বীপে প্রবেশ 
করার সুযোগ ইনশাআল্লাহ পাবে না । ষে চারটি জংগী বিমান আসছে, তারা 
আটটা: বোমা বহন করা ছাড়াও ওগুলো মেশিনগান সঙ্জিত | সুতরাং আমর' 
খুব শীঘ্রই আক্রমণে যেতে পারব : আমাদের পাল্টা আক্রমণে ওদের 
আক্রমণ চলতে পারবে বলে মনে হয় না ।' বলল আহমদ মুস: | তার শান্ত 
ও নিরুদ্ধি্ন কণ্ঠ : 

ধন্যবাদ ভাই আহমদ যুসা । আমিসহ আমাদের জন্যে এই ধরনের 
তয়াবহ সংকট এই প্রথম । তাই হঠাৎ করেই আমরা দিশেহারা হয়ে 
পড়েছিলাম । ভাই আহমদ মুসার কথা আব'র আমাদের মধ্যে সাহস ফিরিয়ে 
এনেছে । আল্লাহ ভরসা " 

প্রেসিডেন্ট মুহুর্তকাল থেমে স্বার উপর 'একবার চোখ বুলিয়ে ধলল, 
“ভাই আহমদ মুস: লোক সরিয়ে নেবার ব্যাপারে যা বলেছেন, তা সবাই 
বুঝেছেন? 

“হ্যা আমরা বুঝেছি । সমস্বরে বলে উঠল সবাই । 


“আমি নির্দেশ দিচ্ছি এই যুহূর্ত থেকে লোক স্রানোগ কাজ শুরু করার 
জন্য। স্বরষটরন্ত্রী তিন সিনিয়র মন্ত্রী এবং নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান কর্নেল 
জেনারেল রিদা আহমদ্‌- এই চারজন লোকদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে 
নেয়ার সব কাজের নির্দেশনা দেবেন ও সমন্বয় করবেন । আর ভাই আহখদ 
মুসা বাইরের সাহায্যের দিকটা দেখবেন ।' বলল প্রেসিডেন্ট । 

প্রেসিডেন্টের কথ: শেষ হতেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'এক্সিলেপি, 
জেনারেল রিদাকে কমিটির বাইরে রাখণে ভালো হয় । অন্যত্র তার প্রয়োজন 
আছে। আমি মনে করছি জেনারেল রিদা দ্বীপের দক্ষিণ এন্টরিপয়েন্টের 
দায়িত্বে থাকলে ভালো হবে, আমি থাকব উওর এন্ট্পর়েন্টে । আমাদের 
কামান সজ্জিত দুটি বড় পেট্রোল বোট রয়েছে। এ দুটির একটি থাকবে 
দক্ষিণের প্রবেশপথে, দ্বিতীয়টি থাকবে উত্তরের প্রবেশপথে । শক্ররা যদি 
দ্বীপে আসে খা আকস্মিক ল্যান্ডিং করতে চায়, তাহলে ওদের বাধা দিতে 
হবে 

“ধন্যবাদ, ভাই আহমদ মুসা ঠিক বলেছেন । এ বিষয়টা তো আমাদের 
মাথায় আসেনি । আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। দ্বীপের গোটা জনশক্তি 
তাই আহমদ মুসা এখন আপনার অধীনে | যাকে, যেঙাবে, যেখানে ব্যবহার 
করবেন তা আপনার দায়িত্বে" 

“ধন্যবাদ এক্সিলেস্সি। নিরাপত্তা বাহিনী: ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর লেকর; 
মানুষকে সরিয়ে নেবার কাজ করবে এবং মানুষের সাথেই থাকবে । আগর 
|নরাপত্ত বাহিনীর কিছু লোককে জেনারেল রিদ' সিলেকশন করবেন উত্তর ও 
দক্ষিণ প্রবেশপথের জন্যে 1 বলল আহমদ মুসা । 

“তাই হবে ভাই আহমদ মুসা ।' 

বলেই প্রেসিডেন্ট তাকাল স্বষ্টরমন্ত্রী এবং জেনারেল রিদার দিকে । 
বপণপ, “এবার আপনরা গ্রিজ কাজে লেগে যান 

সবরষ্্রম্ত্রী ও জেনারেল রিদাসহ মন্ত্রীরা আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল । 

“মহামান্য প্রেসিডেন্ট, ভাই আহমদ মুসা লোক সবানোর যে পরিকগ্পন: 
দিয়েছেন, সে অনুসারেই কাজ হুবে : আমাদের জন্যে দোয়া করুন মহামান্য 
প্রেসিডেন্ট ।' বলল স্বরাষ্ট্র ক্রিশ কনস্টানটিনোস : 


ছুই উইধুরেব হৃদয়ে ২৫ 


উদ 


'আসুন মি. কনস্টানটিনোৌস । ফি আমানিল্লাহ ।' প্রেসিডেন্ট বলল । 

স্বরষ্টরমন্ত্ী' ও অন্যরা পা বাড়ালেন বেরুবার জন্যে | 

কর্ষেল জেনারেল রিদা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “স্যার মেজর 
পাওয়েল পাভেল আমার পক্ষ থেকে আপনার কমিটিকে সহায়তা করবে । 
আর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান হামযা আন'স আমিনও আপনাদের 
সহযোগিতায় থাকবে ।' 

ধন্যবাদ! বলে বেরিয়ে গেল স্বরাষটরম্ত্রী ও তার সাথীরা । 

জেনারেল রিদা মুখোমুখি হলো আহমদ মুসার | বলল, “স্যার, আমি মনে 
করছি জো'না ডেসশিনা ও ক্যাপ্টেন আলিয়ার নেতৃতে নিরাপত্তা সদস্যদের 
একটা টিম সর্বক্ষণ প্রেসিডেন্টকে ্যাটেন্ড করবে । আর স্যার, আপনার 
সাথে মেজর যোখায়ের খালেদের নেতৃত্বে একটা নিরাপত্তা টিম থাকবে 
কামানবাহী পেট্রোল বোটে ।" 

ধন্যবাদ জেনারেল, আপনার সিদ্ধান্ত ঠিক আছে। একটা জরুরি কথা 
জেনারেণ রিদা । আমার মনে হয় ওরা দ্বীপে গোল'বর্ষণ শুরু করার পর 
অথবা সঙ্গে সঙ্গেই ওরা দ্বীপের দুটি প্রবেশপথ দখলে নেয়ার চেষ্টা করবে । 
আর তা দুই কারণে, এক. দ্বীপের কাউকে পালাতে ন' দেয়া, দুই. দ্বীপের 
অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট করা, যাতে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ সম্ভব হয় । ভিন 
দিক পুরোপুরি পর্যবেক্ষণে রাখার সুবিধার জন্যে আপনার কামানবাহী 
'পেট্রোলশীপকে প্রবেশপথের মুখে ডান বা বাম দিকে মোতায়েন করতে 
হবে।' 

বলে আহমদ মুসা পকেট থেকে একটা বিশেষ ধরনের গগলস বের,করে 
জেনারেল রিদার হাতে দিয়ে বলল, “এটা লেটেস্ট নাইটভিশন গগল্স। 
অন্ধক'রে আধা মাইল দূর পর্যস্ত দেখতে এটা আপনাকে সাহায্য করবে । 
বর্তমান অবস্থায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, চেষ্টা করবেন শক্র যেন 
দ্বীপের প্রবেশ্পথের উপর আগে আক্রমণের সুযোগ ন' পায় ?' থামল আহমদ 
সুসা। 

ধন্যবাদ স্যার ৷ আপনার প্রতিট: আদেশ-নির্দেশ সব শক্তি দিয়ে কার্যকর 
করার চেষ্টা করব | আসছি স্যার, দোয়া করুন 1" 

হই উুদুবেরজদুয়ে ২৬ 


বলে জেনারেল প্রেসিডেন্টের কাছে বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ! 

ভাই আহমদ মুসা, আপনি শক্রকে প্রথম আক্রমণের সুযোগ না দেয়ার 
কথা বললেন । কিন্তু রাত ১২টায় ওরাই তে' আগে আক্রমণে আসছে ।' বলল 
প্রেসিডেন্ট । . ্ 

দ্বীপের চারদিকের এ আক্রমণ ঠেকাবার এবং পাল্টা আক্রমণ চালানোর 
মতো উপায়-উপকরণ আমাদের নেই । আমি সে আক্রমণের কথা বলিনি । 
দ্বীপে প্রবেশের সময় ওদের আক্রমণের উপর পাল্টা আক্রমণ চ:লানোর কথা 
আমি বলেছি এক্সিলেন্সি এবং এট' সপ্ভব | ওরা বাইরে থেকে কামান দাগুক, 
ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁডুক, কিন্তু ওরা যেন ওদের অপবিত্র পা এই স্বীপের ম'টিতে না 
রাখতে পারে 1 আহমদ মুসা বলল । অ'বেগে তার কণ্ঠ ভারি ! 

আহমদ মুসার এই আবেগ সেখানে উপস্থিত প্রেসিডেন্ট, জোনা 
ডেসপিনা, জাইনেব জাহরা, ক্যান্টেন আনিয়াসহ সবাইকে স্পর্শ করেছে! 

প্রেসিডেন্টের চো'খ-মুখ ভারি হয়ে উঠেছে : বলল, 'ভাই আহমদ খুসা, 
বতুদ্বীপ আপনর জন্মভূমি নয়, আবাসভূমিও নয় | এরপরও এ অসহায় ছোট 
এই দ্বীপদেশকে এত ভালোবাসেন আপনি? 

এক্সিলে্ি, আল্লাহর বান্দার কাছে আল্লাহর গোটা দুনিয়া আবাসভূমি, 
গশুভূমি । গোটা দুনিয়াকে সে ভালোবাসে, সব দেশকে তাই সে 
শোবাসবেই " বলল অ'হমদ মুস: । 

'আমরা কয়জন এটা জানি, কয়জন এটা মানি!" প্রেসিডেন্ট বলল । 

'আল্লাহর রাসুল (স:)-এর সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীনরা সকলেই 
এ) যেমন জানতেন, তেমনি মানতেনও | গোটা দুনিয়াকে তারা তাদের ঘর 
এ1নয়েছিলেন । তাই সেই সময়ের গোটা দুনিয়ায় তাদের কবব ছড়িয়ে 
আছে, তাদের নিজস্ব খাড়ি ঘরের স্বাভাবিকভাবেই কোনো ঠিকানা 
(মহ 1 বলল আহমদ মুসা । 

'সে মহান ভাইয়েরা তো ছিলেন মহান মিশনারী । মানুষের শাস্তি ও 
এ1%ণ বাণী নিয়ে তারা গোট" দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন | আমরা তো তা 
451" প্রেসিডেন্ট বলল ! এ 


ছুই উইঘুরের হৃদয়ে ২৭ 


উন 


'আমরা তা নই বলে নীতি তো পান্টে যায়নি । আল্লাহ্র বান্দাহদের 
একটা জনুভূমি থাকে, একটা আবাসভূমি থাকে, কিন্তু গোটা দুনিয়াকে, সব 
দেশকে তারা নিজের জন্ভূমি, আবাসভূমির মতোই ভ্যুলোবাসে ।' 

কথা শ্ষে করেই আহমদ মুসা ত'কাল জোনা ডেসপিনা ও ক্যাপ্টেন 
আলিয়ার দিকে | বলল, “মহামান্য প্রেসিডেন্টের সব দ'য়িত্ব তোমাদের উপর 
দেয়' হয়েছে? পরিকল্পন' তে'মরা জান । সেভাবেই দ'য়িত্ব পালন করবে ।" 

প্রেসিডেন্টের দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'এক্সিলেনসি, আমি 
আসছি । দোয়া করুন, দ্বীপ এবং দ্বীপের মানুষ যেন রক্ষা পায় ।" 

হ্যা ভাই আহমদ সুসা, আপনার উপর বিরাট দায়িত্ব । আপনাকে যেতেই 
হবে । আমান অনুমান মিথ্য; না হলে দ্বীপের উত্তরের প্রবেশপথটাই আক্রান্ত 
হবে, যদি তারা দ্বীপে নামতে চায় | কারণ, দঞ্ষিণের প্রবেশপথের সামনের 
পানি অগভীর, ডুবো পাহাড়-টিলায় শরা . এ পথে চলচলে অভ্যস্ত ও সতর্ক 
কেউ না হলে জেটি পাওয়ার আগেই আটকে যাওয়ার সন্তাবনা আছে ! থাক 
এদিকের কথা । আপনার কাছে একটা কথা আমর খুখই জানতে ইচ্ছা 
করছে: সেটা হলো, পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনি কি ভাবছেন? বাস্তবে কি 
ঘটতে যাচ্ছে, এ ব্যপারে আপনার নিজস্ব অনুমান কি?' 

গন্তুর হয়ে উঠল আহমদ ষুসা । বলল, "আমর! যেসব দিক বিবেচনায় 
রেখে কথা বলি, তার উপরে রয়েছে আল্লাহর সিদ্ধান্ত ! আমি আশা করি, 
আল্রাহ্‌ পঙ্দ্বীপের নিরপরাধ মানুষকে রক্ষা করবেন । আল্লাহ্‌ যে সুযোগ 
দিয়েছেন, ৩" সাধ্যমত ব্যবহারের আমরা চেষ্টা করেছি। আমার যে হিসাব 
তাতে, শঞ্রা খুব বেশি হলে আধা ঘন্ট' এক৩রফা গোলাবর্ষণের সুযোগ 
পাবে দ্বীপের উপর । আধা ঘন্টার মধ্যেই ওদের উপর চারটা বিমানের 
আক্রমণ শুরু হবে । এরপর শত্রুরা দ্বীপের উপর আঞ্মণের সুযে'গ আর 
পাবে না । আল্লাহ সহায় হলে, যারা ছ্বীপ ধবংস করতে আসছে, তারই ধংস 
হয়ে যাবে । 

“আমিন! বলে উঠল উপস্থিত সবাই । 

“আমি আসছি এক্সিলেন্সি ৷ 

বলে আহমদ সালাম দিয়ে ঘুরে দাড়াল ঘর থেকে বেরুবার জন্যে ! 

হুই উইঘুরের হদয়ে ২৮ 


উন 


জোনা ডেসপিনা, জাইনেব জারা ছুটে এসে আহমদ মুসার সামনে 
দীড়াল। ক্যাপ্টেন আলিয়াও এল তাদের পেছনে পেছনে । জোনা ডেসপিনা 
বলল, 'আমর! দশ মিনিট সময় চাই আপনার কাছে; ভেতরে টন! 
ডাক্তারনার্সরা অপেক্ষা করছেন ।" 

আহমদ মুপা ওদের দিকে না ত'কিয়েই নির্বিকার কণ্ঠে বলল, চল; 
এদিকের কাজ শেষ : এখন থেকে ১২টা পর্যন্ত সময় অ'্মার শিজস্থ । এখন 
সময় দিতে আমার আপপ্তি নেই? 

কিছুটা দূরে ডাক্তার-নার্সরা দিয়েছিল । 

আহমদ মুসা হাটতে লাগল তাপের দিকে ; 

পেছনে জোনা ডেসপিনা ও অন্যরা ! 

“স্যার, একটা প্রশ্ন করতে পারি?" বিনীত কণ্ঠে বলল জোনা ডেসপিনা | 

'অনুমতির প্রয়োজন নেই" সামনে তাকানো আহমদ মুসা হাটতে 
+/তই বলল ! 

“পণ্যবাদ স্যার । আমরা সবাই উদ্বি্ন, চিন্তিত, আতদ্কিত | কি আপনার 
4: এর কিছুই দেখছি না! কেন?” বলল ডেসপিন! : 

এদখ, আমি পরিস্থিতি মোকাবিলায় সাধ্যের মধ্যে যা আছে, তা করেছি 
৭4, এণামতো চেষ্টা করবো সামনের অবশিষ্ট সময়েও । এর পরের কাজ 
হএ। সুতরাং আমার উদ্বিগ্ন হওয়ার কি আছে ।' আহমদ মুসা বলল । 
[এ কাজ মানে “ফলাফলের কথা বলছেন? তাহলে অ:পনি এবং 
৭1/72 চিওা-ভীবনা, প্রচেষ্টা, সংগাম সবই তো ফল লাত করার জন্যে ।' 
711 14যপিনা। 

"|, ॥এ এত আমার লক্ষ্য । ফল-এর জন্যেই আমার কাজ-প্রচেষ্টা ৷ 
| ঘ ॥.1 ॥.॥ আমার দায়িত্ব নয় । ফল দেয়; আল্লাহর এখতিয়ার । ফল 
এন এয? সম খতে নিলে যেকোনো মূল্যে ফল শিয়ে আসার জন্যে 
এ।ন| (৭1/001| হয়ে যেতাম । একেই বলে চরমপন্থা বা এক্সত্রিমিজম । 
%এণে সামাণংঘন । এটা আল্লাহ তার বান্দার জন্যে পছন্দ করেন 
এছমদা আসা বলল । 

১1৬ /1195৭ জাইনেব জাহরা | 


ছুই উইদুরের হৃদয়ে ২৯ 


তার আগেই দাঁড়িয়ে থাকা ডাক্তার কিছুটা সামনে এগিয়ে এসে বলল, 
স্যার সব রেডি, এদিকে আসুন ।" 

ইমারজেন্সি সেকশনের দরজা পেরিয়ে ডাক্তার সিকিউরিটি জেন চিহ্নিত 
পাশের ঘরগুলোর দিকে এগে'লো । একটা কক্ষের সামনে গিয়ে দরজা খুলে 
আহমদ মুসাকে স্বাগত জানাল । 

আহমদ মুসা প্রবেশ করল কক্ষে । 

পেছনে পেছনে নার্সরা । 

জোন' ডেস্পিন:রা ফেরত গেল প্রেসিডেন্টের কাছে; 

ক্যাপ্টেন আলিয়া প্রেসিডেন্টের সামনে গিয়ে ছোট্ট একটা বাউ করে 
বলল, 'এক্সিলেলি ধাইরে প্রটোকল রেডি | আমাদের যেতে হয় এক্সিলেসসি 1 

প্রেসিডেন্টের চোখে-মুখে চিন্তার ছাপ । বলল, “চলো ক্যাপ্টেন: কিন্ত 
আমার চিন্তা হচ্ছে আহমদ মুসার -জন্যে । এতটা আহত, এই অবস্থায় 
রতু্বীপের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ উত্তরের প্রবেশপথ রক্ষার দায়িত্ব তিনি নিলেন?" 
অনেকটা স্বগতকণ্ঠে কথাগুলো বলে প্রেসিডেন্ট পা বাড়াল বাইরে বেরুবার 
জন্যে । 


ও 
কৃষ্ণপক্ষের নিকষ কালো রাত। 
ভু্ধ্যসাগরের কাক-কালো পানির কালো-বিচ্ছুরণ অন্ধকারে ঢেকে 
দিয়েছে চারদিক | পু 
: সময় তখন ঠিক ১২টা ৫ মিনিট । 
অন্ধকারের কালো পর্দা ঠেলে কাগ্সান ও ক্ষেপণাস্ত্র সঙ্জিত যুদ্ধজীহাজ 
এসে দাড়াল রত্দ্বীপের উত্তর. প্রবেশপথ থেকে এক কিলোমিটার সাঘনে । 
হুই উইধুগ্জের হৃদয়ে ৩০ 


০০ 


জাহাজটি বড় ধরনের একটা যুদ্ধজাহাজ । রত্্বীপ অভিযানের জন্যে 
জাহাজটি বেমানান, ঠিক যেন মশা মারতে কা'মান দাগার মতে! : জাহাজে 
কোনো পতাকা নেই, জাহাজের কোথাও' তার নাম লেখা নেই । নামের 
জায়গায় লেখা আছে “কমান্ডশীপ অপারেশন ডার্ক ডায়মন্ড ? 

জাহাজের কমান্ড কেবিন। 

কমান্ড আসনে বসে আছে রিটায়ার্ড আ্যাডমিরাল বিভেন বেনগুরিয়ান ; 

ত্যাও্সিরাল বিভেন বেনগুরিয়ান রাশিয়ান নৌবাহিনীর নামকরা ' 
খানার ! রিটায়ারমেন্টের আগে সে ছিল ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগর নৌ 
এহরের কমান্ডার । রিটায়ারমেন্টের পরে সে এক মানুষ এক পৃথিবী" নামের 
£এদিবাদী সংগঠনে যোগ দেয় । তাকেই সংগঠনটি রত্বদ্বীপ ধ্বংসের দায়িত্ব 
ঢয়েছে! 

ম্যাডমিরাল বিতেন বেনগুরিয়ান কথা বলছিল তার কমাভ অয়্যংপ্ললেসে। 
নাছিল সে, 'আজ আমাদের অপারেশন ডার্ক-ডায়মন্ড'-এর সর্বশেষ লক্ষ্য 
114৭ করা হয়েছে দুটি | এক. রত্ত্বীপের মানুষকে ধ্বংস করা এবং দুই 
এ পের একজনকেও পালাতে না দেয়া । আমর চাই না, আ'জকের 
15ণের ধ্বংসলীলার ঘটনার একবিন্দুও বাইরে প্রকাশিত হোক । এজন্যেই 
৭1৭ আছি কমান্ড জাহাজ নিয়ে উত্তরের প্রবেশপথে এবং দক্ষিণের 
॥নখপথে রয়েছেন কমান্ডার থেগ্রামিন | ওতার ॥ 

এাঁ৬ও মেসেজটি শেষ করার পর চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে 
!বণ আযাডমিরাল বেনগুরিয়ান ৷ আবার হাতে তুলে নিল অয়্যারলেস . 
খাতে নিতেই বিপ বিপ সংকেত দিয়ে উঠল রিসিভ' । বাটন অন 
। 1“ এথ' বলে উঠল অয়্যারলেস ৷ 

474) যাস্ত্রিক কণ্ঠে বলা হলো, 'রক্ন্ীপের চারদিকে আমাদের 
॥।৭ 511%র পেছনে ২০০ মাইল বেঁডিয়াসের মধ্যে কোনো জাহাজ, বোট 
1, ,,9% £ আমদের কেনা স্যাটেলাইটের ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ থেকে এ তথ্য 
10,411 এ থেকে প্রমাণ হয় রত্দ্ধীপ রক্ষার কোনো ব্যবস্থাই আহমদ 
গনি |? 
1117-1 এএ শা বন্ধ হয়ে গেল । 

হুই উইঘুরের ঘদয়ে ৩১ 


1011 017 


উদ 


ষুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আ্যাডমিরাল বেনগুরিয়ানের । 

অয়্যারলেস আব'র ভুলে নিল মুখের কাছে। বলল, “নির্দেশ প্রতিটি 
ইনডিভিজুয়াল ইউনিটের জন্যে | অল-ক্রিয়ার | ঠিক ১২টা ১৫ মিনিটে গোলা 
বর্ষণ শুরু হবে । পরবর্ত প্রতিটি গোলা সামনে-পেছনে, ডাইনে-বামে আগের 
লোকেশন থেকে ১০ মিটার দূরত্বে পড়বে । আমরা বত্ুদ্বীপের সব জনপদকে 
ধুলায় মিশিয়ে দিতে চাই । গোলাবর্ষণ অব্যাহত থাকবে ; কোনো নতুন 
নির্দেশ থাকলে কমান্ডশীপ থেকে জানানো হবে । সব জাহাজ ও বোটের সব 
রকম আলো নিভানো থাকবে । ওভার 1 

অয়্যারলেসটটা ছোট টেবিলটার উপরে রেখে চেয়ারে গা এলিয়ে দিল 
আযাডমিরাল বেনগুরিয়ান । 

ঠিক ১২টা ১৫ মিনিটে একসাথে ডজন ডজন কামান গর্জে উঠল । 
চারদিক থেকে ঝাঁক বেঁধে ছটল কামানের গোলা রত্বদ্বীপের দিকে | কমাভ- 
রুমের কক্ষে তার দৃশ্য ফুটে উঠল। আ্যাডমিরাল বেনপুরিয়ান দেখছে সে 
নয়ন মুগ্ধকর দৃশ্য , 

তাকিয়ে থাকতে গিয়ে আনমনা হয়ে পড়েছিল আযাডমিরাল বেনগুরিয়ান ; 

যন চলে গিয়েছিল তার ঘটনার পেছনের ঘটনায় : রত্রদীপের ধবংস তারা চায় 
আদর্শিক কারণে : সব ধর্মের সহাবস্থান সফল হোক, কার্যকর হোক, 
সম্প্রীতি-সংযোগিতার এক সমাজ গড়ে উঠুক তা তারা চায় না । তারা চায় 
সংঘাত । সংঘাতের মধ্য দিয়েই তাদের ধর্ম ছাড়া অন্য সব ধর্ম হয়ে পড়বে 
দুর্বল অথবা বশপ্তি ঘটবে। সেই শূন্যতায় তাদের নেতৃত্বে গড় উঠবে ' এক 
মানুষ এক পৃথিবী'র । 

বাইরে তখন রতদ্বীপের চারদিক থেকে কামানের গোলা বর্ষণের ঝড় 
বইছে; কিন্তু এই ঝড়ও আ্যাওমিরাল বেনগুরিয়ানের তন্ময়তা ভাঙতে 
পারেনি । তার শুন্য দৃষ্টি সিসি টিভির কিনে নিবদ্ধ । জ্রিনে কমাশশীপের 
চারদিকের একটা আ'বছা দৃশ্য ফুটে উঠেছে। জ'হাজের চারদিকের 
নাইটভিশন ক্যামেরাগুলো চারদিকের দৃশ্যকে এতটা স্বচ্ছ করেছে খে, 
সমুদ্রের ছোট ঢেউকেও দৃশ্যমান হয়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। 

হঠাৎ আ্যাডমিরাল বেনগুরিয়াণের শুন্য দৃষ্টিতেও একটা দৃশ্য এসে আঘাত 
করল। প্রায় ১০০ ফিটের মতো দুরে ছোট কালো বলের আকারের একটা 


উট রিজনল 


কিছু সাগরের ওপর উঠেই যেন আবার ডুবে গেল ! কালো বস্তুটি একটু 
পরেই আবার ভেসে উঠার কথ? কিন্তু উঠল না । 

চমকে উঠল আযাঙমিরাল বেনগুরিয়ান ; তন্ময়তা ভেঙে গেল তার | সিসি 
[টিভির ক্রিনের উপর তীক্ষ হলো তার চোখ ! একশ' ফুটের মতো দূরে সেই 
কালো বস্তুটি আধার ভেসে উঠে সঙ্গে সঙ্গেই তা আবার ডুবে গেল । ততক্ষণে 
আযাডমিরাল বেনগুরিয়ান দৃশ্যটির একটা ফ্রিন শট নিয়ে নিয়েছে। 

দৃশ্যটিকে আ্যাডমিরাল বেনগুরিয়ান কম্পিউটারে ক্রিনে নিয়ে এসে কালো 
বস্তুটিকে এক্সপার্ড করে চমকে উঠল । দেখল সে, কালো বস্তুটি একটি 
মানুষের মাথা । আরও তীক্ষ হলো আ্যাডমিরাল বেশগুরিয়ানের চোখ । 
মাথাটাকে রোটেট করে মুখ সামনের দিকে ঘুরিয়ে নিল সে । মুখের উপর 
এজর পড়তেই দ্বিতীয়বারের মতে' চমকে উঠল আ্যাডমিরাল বেনগুরিয়ান । 
একি সেই? তোলপাড় করে উঠল প্রশ্নটি আযাডমিরাল বেনগুরিয়ানের মনে । 
তাড়াতাড়ি সে মেস্ট ওয়ান্টেওদের আযালবাম বের করল | আযালবামে বাস্ৃত 
ছবির উপর একবার নজর ফেলেই অঁভকে উঠল আযাডমিরাল বেনগুরিয়ান, 
এ যে সত্যিই আহমদ সুসা! 

শব্দ কয়টি মুখ থেকে বের হুবার পর ত্যাডমিরাল বেনগুরিয়ান 
গস্মোহিতের মতো তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ আহমদ যুসার ছবির দিকে । 
৩ পরেই ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠল সে। মুখ ফেটে বেরিয়ে এল 
কথা, কিজন্যে আহমদ মুসা এসেছিণ জাহাজের দিকে; 

কথাটা বলেই আ্যাডমিরাল বেনগুরিয়ান কেঁপে উঠল . মুখে বলল, 
“খামণ! কি তাহলে অন্তর্থাতের মুখে?” 

এলেই আযাভমিরাল বেনগুরিয়ান একটু বাম দিকে ঝুঁকে পড়ে ইন্টারকমে 
101শ দিল, ম্যাশন ময়নিহান এখনি জ'হাজের দু'পাশে কয়েকটা বোট 
-1914, উখুরী নামাও । দ্রুত খুঁজে দেখ জাহাজের গ'য়ে এক বা একাধিক 
|) গণ পাতা হয়েছে । কুইক । ওতার " 

“| শেষে করেই আ্যাডমিরাল বেনগুরিয়ান ইন্টারকমে আরেকটা চ্যানেলে 
170শ দিণ, দ!নিয়েল সাগর সারফেসের সমান্তরালে সামনে হেডলাইটের 


91111 5 


ছুই উইদুরের ঘদয়ে ৩৩ 


উ রদ 


সঙ্গে সঙ্গেই জ্বলে উঠল হেডলাইটের আলো । 

আলোর সাথে সাথে ছুটল আ্যাঙমিরাল বেনগুরিয়ানের চোখ সামনের 
দিকে । আলোর মাথায় দেখতে পেল একট' অবয়ব, একটা বোটের অবয়ব । 

“তাহলে আহমদ মুস" অপেক্ষমাণ বোটে উঠেছে? পালাচ্ছে?' এই 
ভাবনার সাথে সাথেই আ্যংমিরাল বেনগুরিয়ান নির্দেশ দিল, বেজ্জামিন 
ফায়ার, কামান দ'গ | ধবংস কর এ বোটট্াকে " 

“কমানশীপা'-এর আলো: বোটটির উপর পড়ার মুহূর্তকাল পরেই সে 
স্থানটা কালো ধোয়ার কুণ্লীতে ছেয়ে গেল। 

ধোয়ার কুগুলী গা অন্ধকারের মতো শুধু দেয়ালই সৃষ্টি করল না, 
কমান্ডশীপের শক্তিশালী আলোর ফোকাসকেও অন্ধ করে দিল এবং 
আশ্চর্যজনকভাবে আলোর ফো'কাসকে বিভও ও বিস্তৃত করে দিল । কামানের 
গোলাবর্ষণ অন্ধের মতো লক্ষ্যহীনভাবে অগ্রসর হলে? । 

বিস্ময়ে আচ্ছন্ন আ্যাডমিরাল বেনগুরিয়ানের মুখ । সে ধোয়ার কালো 
কুণুলী দেখেই বুঝতে পেরেছে, ওটা সর্বাধুনিক বিশেষ ধরনের গ্যাসীয় 
বিক্ষোরণ । এই বিস্ফোরণের গ্যাসীয় কুগুলী নির্দিষ্ট একটা স্পেসের মধ্যে 
সীম'বদ্ধ থাকে ৷ এর মধ্যে ষেটালিক কিছু পঙলে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় 
মুহূর্তেই তা গলে যায় : তার মানে তাদের কামানের গোলাগুলো ধোঁয়ার 
কুণুলীতে ঢোকার পরে বিস্ফোরণ ঘটে নষ্ট হয়ে গেছে। 

“বেঞ্জামিন, কামান দাগা বন্ধ করে দাও । আলোও নিঙিয়ে দিতে বল 1” 

বেগ্রামিনকে এ নিদেশি দিয়েই আ্য'ডমিরাল বেনগুরিয়ান ইন্টারক্ষের 
চ্যানেল খুরিয়ে কমাঙশীপের অপারেশন কক্ষের ইয়াসারকে বলল, জাহাজ 
স্টার্ট দাও, দ্বীপের প্রবেশপথট'র আরও কাছে এগিয়ে চল । প্রবেশপথে 
সম্ভবত ওরা একট; ঘাঁটি গেড়েছে। পালানে'রও সুযোগ নিতে পারে । ওদের 
এ প্ল্যান ধংস করতে হবে ।' 

“স্যার, যারা নিচে নেমেছে অনুসন্ধানের জন্যে, তারা ফেরেনি এখনও ।' 
বপল ইয়াসার | 

“তাহলে ওদের সাথে যোগাযোগ করতে বল। ওদের কাজ কত দূর 
দেখ ? আ'ডমিরাল বেনগুরিয়ান বলল । 


হুই উইঘুরের হৃদয়ে ৩৪ 


উনি 


ইয়েস স্যার | এখনি দেখছি এদিকটা | এই সাথে ইঞ্জিন চালু করে দেই 
স॥র?' বলল ইয়াসার | 

কথা বলার জন্যে আ্যাভধিরাল বেনগুরিয়ান মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল 
,  ঠ-রকমের দিকে । কেঁপে উঠল জাহাজ । তার পরেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ; 
এর থেকে ছিটকে পড়লো আ্যাঙমিরাল বেনগুরিয়ান | প্রথম প্রচণ্ড 
।এঞ্েরণের পর একে গর এক বিস্ফোরণ ঘটে চলল | মাত্র কয়েক মুহূর্ত ! 
। (91) জাহাজটা অগ্নিগোলায় পরিণত হলো । রত্দ্বীপের উত্তর প্রবেশপথ 
এখ1বর সামনে সাগরের এক বিরাট অংশ আলোকিত হয়ে উঠল । 
॥ বিষয়টা নজরে পড়ল রতুদ্বীপের উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম পাশে মোতায়েন 
15॥ যুদ্ধ জাহাজ ও সামরিক বোটগুলোর । 
ৃ এজদ্বীপের চারদিকে কমান্ডশীপসহ চারটি কামান ও ক্ষেপণাস্ত্রবাহী 
1৩1৬ মোতায়েন রয়েছে। তার সাথে কয়েক ৬জন কামানবাহী বেট । 

পূর্ণ ও পশ্চিম পাশের যুদ্ধজাহাজ দুটিই কমান্ডশীপের বিস্ফোরণ দেখতে 
50 | পশ্চিম পাশের যুদ্ধজাহাজের কমান্ডার প্রথমে দেখতে পেয়েছে 
:4/শাপের ঘটনা । সে যোগ'যোগ করতে ঠেষ্টা করেছে কমান্শীপের 

এ । কিন্তু পারেনি । কোনো রেসপন্স পায়নি । তারপরেই সে যে'গাযোগ 
। 1 অপশিষ্ট দুই জাহাজের সাথে । দুই কমান্ডারের সাথে আলোচনা করল । 
-এ! এখমত হলো, নিশ্চয় রতুদ্বীপ থেকে কমান্ডশীপ সাবট'জের শিকার 

“5 কিন্তু রতুদ্বীপের পক্ষে এটা সম্ভব হলো কি করে! সেখানে তো এমন 
/৩ড ট্রেনিংপ্রাপ্ত কেউ নেই। তারা একমত হয়েছে, এই কাজ 
দ মুসার | তাহলে তো তিনি শুধু এই একটা কাজই নয়, নিশ্চয় 
% পরিকল্পনা তিনি করেছেন 1" 
“। এমান্ডারের এই কথা চলার সময় একটা নয় কয়েকটা জেট 
ংখর গর্জন চারদিকের নীরবতাকে ভেঙে খান খান করে দিল । 
এর অয়্যারলেসে চিৎকার করে উঠল, তোমরা শুনতে পেয়েছ 
11411] গনি? 

ন-1 14174 চিৎকার করে বলল, শুধুই জেট বিমান নয়, এগুলো 

11417 ॥ একটা বোমা আমাদের জাহাজকে আঘাত করেছে : 


ভুই উইঘুরের হৃদয়ে ৩৫ 


আরেক কমান্ডারের কণ্ঠ আর্তনাদ করে উঠল, আমাদের জাহাজেও বোমা 
পড়েছে ! আগুন ধরে গেছে জাহাজে ।" 

অয়্যারলেসে আর কোনো কমান্ডারের কোনো কথা শোনা গেল না : 

খুব অল্প সময়েই রত্দ্বীপের চারদিকটা একের পর এক বিস্ফোরণ ও 
আগুনের লেলিহান শিখায় ছেয়ে গেল এবং ভারি বোমারু বিমানের আকাশ 
ফাটা গর্জনে যেন থর থর করে কেঁপে উঠল চারদিকটা । মাত্র পনেরো 
মিনিটের মধ্যেই বোমারু বিমানের গর্জন থেষে গেল ; 

বিস্ফোরণের কারণে ধবংস্যজ্ঞ চলল সারা রাত ধরে । পরদিন সকালেও 
কোথাও কোথাও আগুনের শিখা দেখা গেল ! তারপর সাগর ঘিরে নামল 
নীরবত! । শুধু কিছু সন্ধানী বোটের চাপা গর্জন এবং একের পর এক ০উ 
ভেঙে পড়ার সুরেলা শব্দ চারদিকের অখণ্ড নীরবতার মাবে স্পন্দন তুলছিল ! 
আহমদ মুসার নেতৃত্বে বোটগুলো আহত এবং বাঁচার জন্যে আকুলিবিকুলি 
করা অসহায় মানুষদের সঙ্ধান করছিল এবং বোটে তুলে নিচ্ছিল । 

রত্বীপ আক্রমণ করতে আসা চারটি যুদ্ধজাহাজই ধ্বংস হয়ে গেছে। 
বেশ কিছু বোট ডুবে গেছে । আর কিছু পালিয়ে বেচেছে : 


সেদিন রত্দ্বীপ আক্রমণের সময় কমণডশীপ ধ্বংসের অভিযানে গিয়ে 
আহত আহমদ মুসা আবারও মারাত্মকভাবে জখম হয় । 

মেজর যোবায়ের ও গোটা নিরাপণ্ টিমের নিষেধ ও অনুরোধ সত্তেও 
আহমদ মুসা অপারেশন ফমাশুশীপের দায়িত্ব নেয় নিজে । 

তার আগে রাত ঠিক সাড়ে এগারোট'য় আহমদ মুসা তার নিরাপত্তা টিম 
নিয়ে দ্বীপের উত্তর প্রবেশপথে গিয়ে পৌছে। প্রবেশপথটাকে একবার দেখে 
পাহারায় থাকা প্রহরীদের বলে, 'এই দ্বীপের লেক বলে মনে হবে না, এমন 
অপরিচিত লেক দেখলেই তাকে গ্রেফতার করবে ৮ 

কামানবাহী বড় পেট্রোল বোটা নোঙর করা ঘাটের জেটিতে। নিরাপত্তা 
টিম নিয়ে আহমদ মুসা ওঠে পেট্রোল বোটটিতে । 

ছুই উইঘুরের হৃদয়ে ৩৬ 


উল 


] 


সবাইকে করণীয় সম্পর্কে লম্বা একট: ব্রিফ করে বলে, 'শক্র আজ বড়, 
খামাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী : সুতরাং যখন যেটুকু সুযোগ পাব 
আমরা অফেনসিভে যাব; আমাদের আগাম আযাকশন যেমন তাদের 
এন্যাকটিভ করতে পারে, তেমনি ভীত ও বিত্বান্তও করতে পারে | আমাদের 
এতে! ছোট শক্তির জন্য এটাই হবে বুদ্ধ কৌশল ৷ 

আহমদ মুসা এসে বসে আপার ডেকের পর্যবেক্ষণ আসনগুলোর 
॥|খনেরটিতে | পাশেই পর্যবেক্ষণ ক্কিন। কিন অঞ্ধকার, কারণ পেট্রোল 
41টের ঘুর্ত চারটি সার্চ লাইটই নিঙাশো । সার্চ লাইট ভ্বালানোও যাবে না| 

আহমদ মুসা পকেট থেকে নাইটভিশন দুরবীণ ধের করে । এ দুরবীণটি 
| অবি্ৃত । এখনও বাজারে যায়নি : গতকাল এটা আহমদ মুসা পেয়েছে 
44৭ যুক্তরাষ্ট্রের এফবিআই চীফ আব্রাহাম জনসনের কাছ থেকে । ইয়ার 
[এয়ার গতকাল আহমদ মুসা এটা পেয়েছে । আল্লাহর শুকরিয়া আদায় 
1 ॥মহ মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ দেয় জর্জ আব্রাহাম জনসনকে | এই 
এর চেয়ে বেশি মূল্যবান আর কিছু নেই আহমদ মুসার কাছে। 

এখটভিশন এই দুরবীণটি দিয়ে র'তের অন্ধকারে দু'মাইল দূরের একটা 
117 ণণকেও নিখুঁতভাবে দেখা যায় । 

010 উঠেই আহমদ মুসা সমুদ্রের দিকটা একবার দেখে নেয় ; কিছুই 
॥, শুন্য সাগরের বুক ছাড় । 
তকর্ণ হয়ে উঠে আহমদ মুসা দূর থেকে ভেসে আসা একটা চাপা 
শনদে। 
'দকে তাকায় আহমদ মুসা । রাত ১২টা বেজে তিন মিনিট । 
শট! থেমে যায় । রর 
»শন দুরবীণটা চোখে ভুলে নেয় আহমদ মুসা ; দুরবীণের 
ঘ »প্রাকারে ঘুরিয়ে নেয় অহমদ মুসা সাগরবক্ষের উপর 1. 
1৬ একট যুদ্ধ জ'হাজের উপর আটকে খায় দুরবীণের চোখ ? 
4 সুগার সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ হয় জাহাজটির উপর ! দুরবীণের 
খে ফিরিয়ে নেয় জাহাজটি উপরে-নিচে, দু'পাশে-সবখানে | 
1 ।খনে, একসাথে চারদিকে ১২টি গোলা নিক্ষেপ করা যায়। 


হুই উইঘুরের হৃদয়ে ৩৭ 


কামানের নলগুলো ইচ্ছামতো ঘুরানো যায় । কামান ছাড়াও দেখা যাচ্ছে 
ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার এক ঝাক টিউব । টপ ডেকের উপর সাজ'নো বিমান 
বিধবৎসী অন্ত্র। 

“ওরা একটা রেগুলার যুদ্ধের প্রগুতি নিয়ে এসেছে ।' ভাবে আহমদ মুসা । 
আরও চিপ্তা মাথায় আসে, এ রকম কয়টা জাহাজ নিয়ে এসেছে. ওরা ; 
রতুদ্বীপের চারদিকের জন্যে ডজনখানেক না হলেও হাফ ডজন তো বটেই । 
তার সাথে অবশ্যই রয়েছে কামাণধাহী অনেক পেট্রোল কোট | একদম একটা 
রেগুল'র যুদ্ধের প্রস্ততি! 

আ'হমদ মুসার নাইটভিশন দুরবীণের ফোকাস হঠাৎ এসে পড়ে জাহাজের 
সম্মুখ প্রান্তের ছোট ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ডের পঙাকার উপর । নীল বর্ডার দেয়া 
আয়তাকার সাদা কাপড়ের বুকে গ্লোবের বিশাল রেখাচিএ | ত'র মাঝে বড় 
করে লেখা 'কমান্ডশীপ |” 

“কমান্শীপ' লেখাটা নজরে পড়তেই কপাল কুঞ্তিত হয় আহমদ মুসার । 
তার পরেই তার চৌখ-সুখ উজ্ঘ্বল হয়ে উঠে । 

আহমদ মুসা পেছনে দীড়ানো মেজর যোবায়েরকে পাশে ডেকে তার 
হাতে দুরবীণটি দিয়ে বলে, সামনে দেখ 7 

পিপি এ 
নিয়েই দেখে । চোখ থেকে দুরবীণ সরিয়েই দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে আহমদ খুসার 
দিকে তাকিয়ে বলে । যার, বট যুদ্ধজহাজ : ওরা রীতিমতে ঝড় যুদ্ধের 
প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে, কিন্তু আমাদের নৌবাহিনীই তো নেই ।" 

একটু থেমেই সে আবার বলে, 'রত্রদ্ীপের চারদিকেই তারা এ ধরনের 
জাহাজ মোতায়েন করেছে এবং এই জাহাজ ওদের কমান্ডশীপ!' অনেকটা 
স্বগতকণ্ঠ মেজর যোবায়েরের । 

ভাবছিল আহমদ মুসা | মেজর যোবায়েরের কণ্ঠও তার কানে গিয়েছিল । 
বলে, 'হ্যা মেজর যোবায়ের এটা কমাণশীপ | তার অর্থ এই জাহাজটাই 
গোটা অপারেশন নিয়ন্ত্রণ করবে । তার চেয়ে বড় কথা হলে" য'রা বা যে 
সংগঠন এই অপারেশনের আয়োজন করেছে, তাদের সাথে এই 
যুদ্ধজাহাজেরই যোগাযোগ থাকবে | অতএব এই জাহাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ; 

ছুই উইথরের দয় ৩৮ 


হও 


এই আক্রমণকে কাউন্টার করার আমরা ব্যবস্থ' করেছি, তার সাফল্যের জন্য 
এই জাহাজটি গুরুত্বপূর্ণ " 
থামল একটু আহমদ মুসা 

এই সুযোগেই মেজর যোবায়ের বলে ওঠে, “আমাদের পরিকল্পনার 
সাফল্যের জন্যে এ যুদ্ধজাহাজটি গুরুত্বপূর্ণ কেন?" 

'রত্বীপের পক্ষে বোমার বিমান আসছে, এ এ কথা যদি ওর: বাইরে থেকে 
জানতে পারে, তাহলে এদেরকে সতর্ক করার জন্যে তার! কমাভশীপের 
সাথেই যোগাযোগ করবে । এতে এখানে অভিযানে আসা জাহ'জগুলো সতর্ক 
ও আত্মরক্ষার কৌশল গ্রহণসহ প্রতিরোধে যাবার সুযোগ পাবে । আর তাতে 
আমাদের পরিকল্পনা ব্যর্থও হতে পারে । কারণ আমাদের সাহায্যে আসা 
বিমানগুলো সীমিত সংখ্যক কিছু বোমা ও সীমিত সময় নিয়ে আসবে ।' বলে 
আহমদ সুসা। 

“তাহলে কি হবে স্যার? রত্রদ্বীপের শেষ অবলম্বন কি এভাবে বঞ্চিত 
শবে রত্ুদ্বীপকে? হতাশ কণ্ঠে বলে মেজর যোবায়েপ্ ; 

থম এবং শেষ সব অধলম্বনই আমাদের একমাত্র আল্লাহ । অতএব 
1" করার কিছু নেই, শুধু এখন কিছু কাজ করতে হবে আমাদের | আমরা 
এস!দের কাজ করলে সাফল্য আল্লাহ আমাদের দেবেন । বলে আহমদ 
আগা । 

"কি কাজ স্যারঃ মেজর যোবায়ের বলে । 

'কমান্ডশীপ অকেজো করে দিতে হবে যাতে বাইরে থেকে কেউ 
।1থ|যোগ করতে না পারে এবং এখানকার ওদের অভিযান পরিচালনাও 
1.৭ বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে / বলে আহমদ মুসা । 

এখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে মেজর যোবায়েরের | কিন্তু পরক্ষণেই 

এআর ছেয়ে যায় তার মুখ । বলে উঠে, 'জাহাজ অকেজো হবে কীভাবে! 
1 তো সেই যুদ্ধ-সামর্থ্য নেই? 

॥ হয়ে উঠল আহমদ মুসার মুখ । বলল, দার কা 
114. আঞ্াহর আছে , তিনিই আমাদের সাহায্য করবেন যদি আমরা 
৭411] ম! আছে তা নিয়ে ক'জে নামি ।' বলে আহমদ মুসা । 


ছুই উইঘুরের হৃদয়ে ৩৯ 


'আমাদের কি করণীয়, কি করব, বলুন সার " মেজর যোবারের বলে । 

“তোমার এখন দায়িত্ব কামানবাহী এ পেট্রোল বোট নিয়ে এই নিরাপত্তা 
টিমকে নেতৃত্ব দেয়া এবং এই প্রবেশপথকে অনুপ্রবেশ থেকে রক্ষা করা 1 
বলে আহমদ মুসা । 

উদ্ি্র হয়ে উঠে মেজর যোবায়েরের মুখ । বলে, 'আমি নেতৃতু দেব? 
কেন আপনি কোথাও যাচ্ছেন?" 

হ্যা, আমি একটা বোট নিয়ে এ কমাভশীপে যাচ্ছি । ওদের পরিকল্পনা 
বাণচাল করে আমাদের আয়োজন সধ্ল করার ব্যবস্থা করতে হবে ।' বলে 
আহমদ সুসা। 

দুই চোখ হানাবড়া হয়ে উঠে মেজর যোবায়েরের | বলে, “এক 
সাংঘাতিক অভিযানের কথা বলছেন । এ ধরনের অভিযানের জন্যে আমাদের 
কি আছে? আর আপনি নিজে এই খুঁকি নেবেন, এটা কেউ মানবে না স্যার এ 

মেজর যোবায়ের, কয়েক লাখ মানুষ এবং তাদের রাষ্ট্রের অস্তিত্ব যেখানে 
বিপন্ন, সেখানে কোনো ঝুঁকি নেয়াই বড় নয় : এমন অভিযানের জন্যে যা 
দরকার তা আমাদের শেই এ কথ' সত্য, কিন্তু যা আছে তাতেই আল্লাহ 
বরকত দেবেন £ এই বোটে আমাদের হাতে এখন দুই ধরনের দুটি 
বিস্ফোরক ডিভাইস আছে। এগুলো আমরা গতকাল সরবরাহ পেয়েছি” 
বলে আহমদ মুসা ! 

মাফ করবেন স্যার, এ ধরনের ফুদ্ধজাহাজ অকেজো বা ধ্বংস করার 
জন্যে এ দুটি বিস্ফোরক কি যথেষ্ট হবে?' মেজর যোবায়ের বলে। 

“যথেষ্ট হবে কিনা বলা কঠিন । তবে সর্বাধুনিক বিস্ফোরক দুটি খুবই 
কার্যকর । যেমনটা চেয়েছিলাম, তেমনই পাঠানো হয়েছে। একটা বিস্ফোরক 
যেকোনো! মেটাল বডি জাহ'জে ছয় বর্গইঞ্চি হোল সৃষ্টি করতে পারে । অন্যটি 
লেসার টিপড হওয়ায় যেকোনে; জাহাজের অভ্যন্তরে ঢুকে গিয়ে ভেতরে 
বিক্ষোরণ ঘটাতে পারে । জাহাজ যদি ফায়ার প্র, ওয়াটার প্রুফ 
কম্পার্টমেন্ট সিস্টেমের হয়, তাহলে সেখানে এই ছোট ধরনের বিস্ফোরক 
কার্যকর নাও হতে পারে ! ঘাক, এসব আমাদের তাবনার বিষয় নয়, যে 
সুযোগটুকু আছে তা কাজে লাগানোই আমাদের এখনকার দায়িত্ব * 

হই উইথুরের হৃদয়ে ৪০ 


কথ. শেষ করেই স্বাহমদ মুসা উঠে দীড়ায় । 

“স্যার, আমার একটা অনুরোধ, আপনি দয়া করে লেফটেন্যান্ট ভেভিড . 
কোহেনকে সাথে নিন; সে -সাহসী সমুদ্রগরী এবং তালে' শুটার। সে 
আপনার বোট ড্রাইভ কর্নবে ।' বলে মেজর যোবায়ের ! 

আহমদ মুসা ফিরে দীড়াল | হেসে বলে, ধন্যবাদ মেজর, আমার 
উপকারই হবে | একজন বোটের দায়িতে থাকলে আমার কাজের সুবিধাই 
হবে . তবে ব্যাপারটা কিন্ত ঝুঁকিপূর্ণ; ডেভিড কোহেনকে ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে 
দিচ্ছ না ভোট 

ডেভিড কোহেন সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল । বলেছিল, “স্যার আপনার 
সাথে থাকার বিনিময়ে আমি আগুনেও ঝী'প দিতে পারবো ” 

“বেশি আবেগপ্রবণ হবে না। পরিধারের কথা সব সময় ভাবনায় 
খ|খবে । আহমদ মস: বলে! 

“আমার বাবা মা আমার চেয়েও আবেগপ্রবণ । আমি আপনার টিমে 
থ!কার সুযোগ পেয়ে বাসায় টেলিফোন করেছিলাম । বাব কি বললেন 
এ/নেন?, ধললেন, তুমি ভাগ্যবান । তুমি এমন মানুষের সংগ পেয়েছ, ধিনি 
মানার মানুষ ! তিনি স্বার জন্যে করেন, পারলে তার জন্যে কিছু করবে " 
এনে লেফটেন্যান্ট ডেভিড কোহেন। ূ 

“শি কৌহেন ইহুদিরা তো আমাকে দু'চোখে দেখতে পারে না।' 
াহখদ মুসা বলে। 

"এ স্যর । আপনি যাদের কথা বলছেন, তারা ইহুদি নয়, জায়নিস্ট- 

।কানবাদী | ইহুদিরা আপনাকে ভালোবাসে ।' বলে ডেভিড কোহেন। 

“ধন্যবাদ কোহেন । এবার বোটে উঠ । সময় খুব মূল্যবান + 

আংমদ মুসা ও লেফটেন্যান্ট কোহেন বোটে উঠে। 

তীরবেগে চলতে শুরু করে বেট সংমনে নোঙর কর' জাহাজ লক্ষ্যে । 

নোঙর করা যুদ্ধজাহাজে বিস্ফোরক পেতে নিরাপদেই আহমদ যুসারা ফিরে 
এসছিল । কিছুদূর আসার পরই ভয়ংকর ঘটনাট' ঘটে । জাহাজের সার্চ লাইটে 
এদের বোট ধরা পড়ে যায় । “ফায়ার খ্য'গনেট্টিক স্মোকবন্ব ছুঁড়েই আহমদ 
এএ' লেফটেন্যান্ট কোহেনকে বোট রাইটে নিয়ে সামনে এগোতে বলে । 
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৮লতে শুরু করে বোট নতুন রুটে । 

জাহাজ থেকে ছোঁড়া গোলা ফায়ার ম্যাগণেট্ের আওতায় এসে 
বিস্ফোরিত হয়ে অগ্নিগোলায় পরিণত হয়ে ঝারে পড়ছিল । 

হঠাৎ লেফটেন্যান্ট কোহেন দেখতে পায় একটা বিস্ফোরিত অগ্নিপিণু 
বোটের গকে ছুটে আসছে। 

লেফটেন্যান্ট ডেভিড কোহেন ছুটে গিয়ে বোটের সামনে দাঁড়ানো 
আহমদ মুসাকে প্রবল ধাক্কায় সাগরের পানিতে ছুঁড়ে দেয় । পরক্ষণেই একটা 
আগুনের গোলা এসে তাকে গ্রাস করে ফেলে । জলন্ত কয়েকটা টুকরো ছুটে 
যায় আহমদ মুসার দিকে | তার মাথা, তার কীধ, তার পীজপ্নে গিয়ে আঘাত 
করে তিনটি খণ্ড। মারাত্মক আহত হয় আহমদ মুসা । 

ধাক্কা খেয়ে পানিতে ছিটকে পড়েই প্ছেনে ফিরে দেখার চেষ্টা করতেই 
তিনটি আঘাত এসে আহমদ মুসার চিন্তাকে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছিল : 
দেহটাকে অনেকটা অবশ করে দেয় আকম্মিক আঘাতের তীব্রতা । 

মুুর্তের জন্যে ডুবে গিয়েছিল আহমদ মুসার দেহ। আকুয়ালাংগ আঘাতে 
ফুটে; হওয়ায় ত: কাজ করেনি : কিন্তু বুকের সাথে বাধ; ৬ ইঞ্চি বাই ১০ ইঞ্চি 
মাপের ইমারজেন্সি র্যাফট আহমদ মুসাকে জাগিয়ে তুলেছিল । 

পানির উপর মাথা উঠতেই আহমদ মুসা দেখতে পেল তার বোট 
গোটাটাই অগ্নিগ্ইঁলকে পরিণত হয়েছে । আহমদ মুসার হৃদয়ট' মোচড় দিয়ে 
উঠল । লেফটেন্যান্ট কোহেন আহমদ মুসাকে বাচিয়ে দিয়ে কুরবানী দিল 
নিজের জীবনকে | তার বাবার কথার কথাকে এভাবেই বাস্তবে রূপ দিল! 

প্রচুর ব্রিডিং হচ্ছে আহমদ মুসার । 

অবসন্ন হয়ে পড়ছে তার শরীর । কিন্তু তাকে কুলে পৌছতেই হবে । এক 
হাত এবং দুই পা! কিছুটা নড়াতে পারছে সে। 

ধীরে ধীরে এগিয়ে চণল আহমদ মুসা বুকের নিচের র্যাফটের উপর ভর 
করে । দুঃসাধ্য এক চেষ্ট' এটা । 

ওদিকে রত্ুদ্বীপের উত্তর-প্রবেশপথে মের যোবায়েরের উৎকণ্ঠা তখন 
চরমে | কমান্তশীপ ধ্বংস হওয়ার পর আধা-ঘন্টা পার হয়ে গিয়েছিল । 
রতুদ্বীপের উপর আক্রমণ চালানো চারদিকের জাহাজগুলো'র উপর বিমান 
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উ লাল 


থেকে বোম: ও গোলাবর্ষণ চলছিল ! অশেক আগেই আহমদ মুসাদের ফিরে 
আসার কথ: । এ খবর পেয়ে প্রেসিডেন্ট অস্থির হয়ে উঠেছেন : মুহূর্তে মুহূর্তে 
টেলিফোন করছেন '। দক্ষিণ প্রবেশপথ থেকে এই উত্তর-ঘাটে ছুটে আছেন 
কর্েল জেনারেল রিদা । প্রেসিডেন্টের শির্দেশ এসেছে এ প্রান্তের সব বোট 
সাগরে নামিয়ে দিতে, আলো জ্বেলে আহমপ মুঙ্গাকে সার্চ করতে 

কর্নেল জেনারেল রিদা এসে পৌঁছেছেন উওরের প্রবেশপথে ! ভিনি এবং 
মেজর বোবায়েরের নেতৃত্বে ডজনখানেক পেন্টরাণ বেট নিয়ে সগরে নেমে 
বায় : দুই ঘন্টার চেষ্টায় ভাসমান আহমদ মুসাকে সংস্জাহীন অবস্থায় উদ্ধার 
করা হয়। 


সাতাদিন পর আহমদ মুসা আজ প্রথম হাসপাত্রলের বেডে উঠে বসতে 
পেরেছে। 
আহমদ মুসার আটেনডেন্ট নিরাপত্তা অফিসার মেজর পার্ডেল পিঠের 
,শছনে দু'টো বালিশ দিয়ে হেলান দিয়ে বসতে সাহায্য করল তাকে | বললঃ 
5।4. লেফটেন্যন্ট ডেভিড কোহেনের বাণ মী এসেছিলেন । এক গুচ্ছ ফুল 
'" এখন্টা চিঠি রেখে গেছেন আপনার জন্যে ॥ 
লে পাশের টেবিল থেকে একগুচ্ছ ফুল ও চি্ি এনে আহমদ মুসার 
সানলা 
এমকে জাগিয়ে দাওনি কেন? ওঁদের সাথে দেখ' কপ্রার ইচ্ছা আমার 
1 11 শনল আহমদ স্কুসা | 
॥:এ আপনাকে জাগাতে যাচ্ছিলাম, কিওঁ উনার! কিছুতেই তা করতে 
বান | জর পাভেল বলে । 
এ:এন মুগা ফুলের গুচ্ছ পাশে রেখে টিডিটা খুলল । পড়ণ হ 
শান, 
।এন গু জিহোভা আপনার মঙ্গল করুন। অন্মরা আমাদের ছোট 
এ শিরাপত্তী বাহিনীতে ভর্তি করতে এসেছিলাম । এই সুযোগে 
171 সাথে দেখাও করতে চেয়েছিলাম ' দেখার ইচ্ছা জিহোভা পূর্ণ 
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ড: 


করেছেন | এতেই আমরা সন্তুষ্ট : 

- আমাদের ছেলে ডেভিড ,কোহেনের জন্যে আমরা কেঁদেছি। কিন্তু 
দুঃখের চেয়ে গৌরব বোধ করেছি বেশি ! আমার ছেলে পরার্থে যার 
জীবন এমন মহান ব্যক্তির জন্যে জীবন দিতে পেরেছে, সে গৌরব 
গাথা শুধু আমরা নই, আমাদের বংশ যুগ যুগ ধরে স্মরণ করে যাবে 
তার রক্ত আমাদের মতো ইহদিদের আলোর পথ দেখাক ! আপন 
আমাদের জন্যে দোয়া করবেন । রত্রদ্ীপের জন্যেও আপনি আল্লাহর 
প্রেরিত সাহা্/। প্রশংসা করে আপনাকে খাটো করব ন! | আপনি 
প্রশংসা লাভের জন্যে কিছু করেন না !" 

. শহীদ ডেভিভ কোহেনের বাবা-মা ' 

চিঠি পড়ে আহমদ মুসা ভাজ করে পাশে রেখে বলল, “মেজর পাভেল 

তোমাদের রদধীপে সুদিন আসছে। আমার আশা, রতুদ্বীপের সবাই 
লেফটেন্যান্ট কোহেনের বাবা মা'র মতো হবে ।' 

তার! সোনার স্পর্শ পেয়েছে, সোনা হতে না পারলেও, অন্তত স্জ্ত 

লোহা তো হতে পারে ।' বলল মেজর পাভেল । 

ঘরে ঢুকল ক্যাপ্টেন আয়লা আলিয়া । বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 

স্যার, এক্সলেন্সি প্রেসিডেন্ট আসছেন । তাঁর সাথে আরও অনেকে ।" 

ও, বুঝলাম । আমার বেডের তিন পাশে এত সোফার আয়োজন এ 

কারণেই?" 

একটু থেষেই আহমদ মুসা! আবার বলপ ক্যাপ্টেন আশিয়াকে লক্ষ্য করে, 

'তাহলে প্রেসিডেন্টের সিকিউরিটি টিমে তুমি এখনো আছ?" 

'আপনি যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা বদলায় কার সাধ্য । বলল ক্যাপ্টেন 

আলিয়া । 

ক্যাপ্টেন আলিয়ার কথা শেষ হবার সাথে সাথেই দরজায় নক হলো । 

পরক্ষণেই ঘরে টুধ্ল প্রেসিডেন্ট এবং ভার মন্ত্রীসভা ! তার সাথে 
সিকিউরিটির কয়েকজন দয়িতৃশীল। 

প্রেসিডেন্ট এসে আহমদ মুসার একটা হাত তুলে চুমু খেয়ে বলল, 

আল্লাহর অশেষ প্রশংসা আপনি উঠে বসেছেন । আমরা থে কত আনন্দিত 
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উদ 


বলে বুঝাতে পারবো না! আমি সৌদি আরবের মহামান্য বাদশাহ এবং 
তুরস্কের প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ দিয়েছি । তারা সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ও চিকিৎস' 
সরঞ্জাম ন' পাঠালে আমরা মহাবিপদে পড়তাম |" 

'আমিও আজ সকালে তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছি তাদের সাহায্য ও 
শুভেচ্ছার জন্যে ।' বলল আহমদ মুসা । 

“ভাই আহমদ সুসা তাদের রোমারু বিমানের সাহায্যও খুব বেশি ক্ষতি 
হওয়ার আগেই আমরা পেয়েছি । কিন্তু তার! আপনাকে নিয়েই উদ্িগ্ন ছিল 
বেশি । সত্যি মানুষ আপনাকে কত ভালোবাসে তা আপনি জানেন না।' 
প্রেসিডেন্ট বলল । 

আহমদ মুসা এসব কথ: এড়িয়ে গিয়ে বলল, ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে 
আপনাদের সুল্যায়ন কি শেষ হয়েছে এক্সিলেলি?' 

“ওদের উপর বিমান আক্রমণের আগে আমাদের উপর পঁচিশ তিরিশ 
মিনিটের মতো গোলাবর্ষণ হয়েছে। আল্লাহর রহমতে ওদের অর্ধেক গোলাই 
কোনো কাজে আসেনি . এরপরও আমাদের বিরাট ক্ষতি তারা করেছে। 
ধর্মুখি গোলায় আমাদের রাজধানীর ক্ষতি হয়েছে সবচেয়ে বেশি । কোনো 
মক্ষত বাড়ি খুঁজে প"ওয়' মুশকিল | হাতে গে'না যে কয়টি বাড়ি রক্ষা 
(পেয়েছে, তার মধ্যে প্রেসিডেন্ট প্রসাদ একটা ! রাজধানীর বাইরে 
দ'খজা'রের মতো বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হাইওয়ের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। 
“রে মানুষের কোনো ক্ষতি হয়নি । আপনার পরিকল্পনাকে ধন্যবাদ ভাই 
খহমপ মুসা । আল হামদুলিললাহ : আল্লাহ আমাদের সাহায্য করেছেন ।" 

শা শেষ করেই আহমদ মুস' বলল, “গোপন ধনভাণ্ডারের খবর কি 
নে? 

'হ|, সে বিষয়ে আলোচনাই আমার আজকের বড় এজেন্ডা 1 

নদে সোফায় একটু নড়ে-চড়ে বসেই আবার শুরু করল, “ভাই আহমদ 
এ১, খায়ের উদ্দিন বর্বারোসা, নাইটস অব সেন্ট জন এবং স্যার হেনরি-এই 
। এখের ধনআত্ডর উদ্ধার করা ইয়েছে ! আপনি ধনভাগারের স্কেচ ও 
'গেতগুলোকে যেভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, সেটা অনুসরণ করেই 
এন গওপগুলো উদ্ধার সম্ভব হয়েছে । আপনি ঠিকই বলেছিলেন, খায়ের 
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উদ্দিন বার্বারেসার ধনভাগ্তার তার ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাসাদ সংলগ্ন পাহাড়ের তলা 
থেকে পাওয়া গেছে। সেখানে পাথর কেটে অনেকগুলো গোডাউন জাতীয় 
ঘর তৈরি হয়েছিল ; সেগুলো বোঝাই ছিল স্বর্ণ ও স্বরণমুদ্বায়। আর নইটস 
অব সেন্ট জন গোপন ধনভাণ্ডার পাওয়' গেছে দক্ষিণের ওবাদিয়া অঞ্চলে । 
ওবাদিয়া পাহাড় অঞ্চলে ঢোকার মুখে একটা পাহাড়ের তলদেশ থেকে তা 
পাওয়া গেছে। সেখানে পাওয়া গেছে অলংকর ও স্বর্ণমদ্রাই বেশি : সামান্য 
কিছু স্বর্ণ পাওয়া গেছে, তাও প্রসেস করা । এখানে স্বর্ণালংকারের বেশির 
ভাগের গায়ে, লকেটে আরবি বর্ণমাল: এবং কাবা ও মসজিদে নববীর 
খোদাই করা চিত্র দেখা গেছে : সবচেয়ে বড়, প্রায় জেন জানজ-এর 
ধনভাগারের সমান ধনভাণ্ডার পাওয়া গেছে স্যার হেনরির গুপ্ত ভাগ্তার থেকে । 
সব মিলিয়ে দুইশ টনের মতো সোনা ও মণি-যুক্তা পাওয়া গেছে। ৫০ টনের 
মতো পাওয়া গেছে স্ব্মুদ্রা : এখন এগুলো আমরা কি করব সে নির্দেশনা 
আপনি দেবেন । এ নির্দেশনার জন্যেই আমি গোটা মন্ত্রীসভা নিয়ে আপনার 
কাছে এসেছি।" 

আহমদ মুসা একটু ভ'বল। বলল, 'ধনভাগ্ডার তিনটি তিন রকমের । 
ওগুলো সম্পর্কে সিদ্ধাণ্তও ভিন্ন রকমের হওয়া উচিত। খায়ের উদ্দিন 
বার্বারেঃসা ডূর্কি নৌবাহিনীর ভূমধ্যসাগরীয় একজান আাডমিরাল ছিলেন, 
যদিও তুর্কি নৌবাহিনীর রেগুলার সদস্য সে ছিল না: তার ধনভাগারে 
যুদ্ধলব্ধ ও লুষ্ঠনপন্ধ দুই ধরনেরই সম্পদ রয়েছে । আমি যওদূর জানি তার 
কোনো বৈধ উত্তরাধিকারী নেই। তার উপর এই গুপ্তধন রতব্বীপ রাষ্ট্রে 
মালিকানায় পাওয়' গেছে । তাই এর মালিক রতু্ীপ রাষট্রই | নাইট অব সেন্ট 
জনের গোপন ধনভাণ্তার থেকে যে স্বর্ণ-রত্বালংকার ও স্বর্ণমুদ্রা প'ওয়' গেছে 
তা বলা যায় স্বই স্পেন থেকে উচ্ছেদ কণা মুসলমানদের | এগুলোর সাথে 
জড়িয়ে আছে হাজারো রক্তঝরা বেদনাদায়ক কাহিনী | নাইট অব সেন্ট জন 
.ছিলেন.চরম সাম্প্রদায়িক এবং ৮রম ফুসলিম বিদ্বেষী । তার জলদস্যু বাহি- 
নীর হাতে মুসলিম উত্বাস্তদের শত শত নৌকা ও জাহাজ লুণ্ঠিত ও নিমজ্জিত 
হয়েছে । আমার মতে এই সম্পদের সবটাই স্পেনীয় মুসলমান ও স্পেনীয় 
মুসলমানদের বংশধরদের কণ্ঠাণে ব্যয় হওয়া উচিত । এই সম্পদের একাংশ 
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|দয়ে সেই সময়ের বিস্তারিত তথ্য ও ইতিহাস উদ্বাটনের কাজ কর! হবে । 
সন] অংশ খরচ হবে স্পেনে ফুসলিম ইমিগ্যান্টদের জন্যে । বিশাল যে 
ননতাগ্ার পাওয়া গেছে স্যার হেনরির লুকানো ধনাগার থেকেঃ গোটাটাই তার 
সবৈধভাবে অর্জিত : তার লুষ্ঠনের ক্ষেত্র ছিল ভূমধ্যসাগর থেকে পূর্ব ও উত্তর 
এটলান্টিক | বাণিজ্য জাহাজসহ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে নিয়ে 
এাসা স্বর্ণ বোঝাই ডজন ডজন জাহাজ সে লুষ্ঠন করেছে। এ সম্পদের খারা 
এম মালিক, তাদের কেউ এখন নেই। তাদের মাএ জাতিগত উত্তরসূরি 
ছে । জলদস্যু জেন জানজ ধনভাগ্ডারের ক্ষেত্রে যা হয়েছিল, এক্ষেত্রেও 
এহ হওয়া উচিত। স্যার হেনরির সম্পদের এক-চতুর্থাংশ ইউনেস্কোর 
বলে দেয়া যায়, যা দক্ষিণ আমেরিকার ইনকা, মায়া সভ্যতার শিক্ষা- 
"ধুতি ও এতিহ্য রক্ষায় এবং উত্তর আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদের এ্রতিহ্য- 
এর উন্নয়নে খর5 হবে। অবশিষ্ট সম্পদ পাবে রত্ুদ্ধীপ, যার 
॥4এনাধীন ল্যাড থেকে ধনভাণ্তার উদ্ধার হয়েছে । 
টাঁর্দ বক্তব্য দিয়ে থামল আহমদ যুসা । রর 
এনগ্িত মন্ত্রীসভার সদস্য সকলের চোখ মুখ উজ্বল হয়ে উঠেছে। 
,পোসিডেন্ট সবার উপর চোখ বুলিয়ে নিল : খল, “ভাই আহমদ মুসার 
।1 14 শুনেছেন আপনারা । আপনাদের কোনো কথা থাকলে ধলুশ 1" 
+যাঞা সমস্বরে বলে উঠল, 'ভাই আহমদ মুসা য' বলেছেন, তার সাথে 
151 একমত 1" ৪ 
'নখাদ ॥ আমি একটা কথা ভেবেছিলাম, সেটা কিন্তু হলো না " বলল 
11011! 
14. «খা এক্সিলেন্সি? আহমদ মুসা বলল । 
মগ সবাই পেলাম । স্পেনীয় ও মায়া-ইনকা-রেড ইন্ভিয়ানরাও পেল, 
শু হলেন আমাদের মহান ভাই আহমদ মুসা যাকে আমরা বণছি 
। । 1৪াপের স্থপতি 1 বলল প্রেসিডেন্ট । 
।-॥ খুসা হাসল । বলণ, “আমি বঞ্চিত হলাম কোথায় এক্সিলেসি? 
এ 17 এএুষ, স্পেনীয় মুসলিম, ইনকা-মায়ারেডইন্ডিয়ান সকলের 
।,01 এনে। আমারও স্বার্থ আছে 
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ভাই আহমদ মুসা, আপনি কথারও রাজ” | আপনার কথার পাল্টা আমি 
কিছুই বলতে প'রধ না । অ'্মরা চেয়েছিলাম, একটা অংক আপনাকেও দিতে 
চাই, যা আপনি মানুষের জন্যেই খরচ করবেন ।' বলল প্রেসিডেন্ট নরম 
কণ্ঠে, বিনয়ের সাথে । প্রেসিডেন্ট থামার সাথে সাথে সব মন্ত্রী একসাথে বলে 
উঠল, মহামান্য প্রেসিডেন্ট য; বলেছেন, সেটা আমাদেরও কথা । আমাদের 
মহান ভাই আহমদ মুসা হতাশ করবেন না প্রুজ 1” 

আহ্খদ মুসা সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না । ভাবল । বলল, “ঠিক আছে 
এক্সিলেি আপনাদের চাওয়াকে মর্যাদা দেয়ার জন্যেই বলছি, আপনারা যা 
দিতে চান, সেট' পবিত্র মন্কা মোকাররমা ভিত্তিক রাবেতায়ে অ'লম আল- 
ইসলামীর বিশেষ তহবিলে দান করুন। রাবেত' জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সব 
মানুষের মর্ধাদা ও অধিকার আপ-হোল্ড করা, বিভিন্ন দেশে মুসলিম 
মাইনরিটিসহ সব ধরনের জাতিগত ও ধর্মীয় মইনরিটিদের জাতীয় ও ধর্মীয় 
অধিকার রক্ষা ও সমুন্নত করা এবং সব ধর্ম ও জাতির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান 
নিশ্চিত করার জন্য যে বিরাট কাজ করছে, তাতে প্রচুর অর্থ প্রয়োজন । এই 
মহান কাজে সবার সহযোগী হওয়া দরকার ।" 

'ধন/বাদ ভাই আহমদ মুসা ! আপনর ইচ্ছা! সবার আগে বাস্তবায়িত করা 
হবে । রাবেতায়ে আলম আল-ইসলামীর এই কাজ আমাদেরও কাজ । আমরা 
খুবই খুশি হবো এই টাকা সেখানে কাজে লাগলে ।' বলল প্রেসিডেন্ট। 

“ধন্যবাদ এক্সিলেন্সি ! আরেকটা জরুরি কথা এক্সিলেলি, সৌদি আরব ও 
তুরস্ক সামরিক বিশেষজ্ঞ ও ট্রেনার পাঠানোর কথা ছিল, সেটা কত র্‌?” 

স্যরি, বলতে ভুলে গেছি ভাই আহমদ মুসা । তুরস্ক ও সৌদি আরব 
থেকে সামরিক বিশেষজ্ঞ ও ট্রেনাররা আজ সকালেই এসেছে ; আপনার নামে 
দুটি গিঠিও এসেছে 1 

বলে প্রেপিডেন্ট পকেট থেকে দুটি ইনভেলা'প বে করে আহমদ মুসার 
হাতে দিল । 

আহমদ মুসা চিঠি দুটির উপর চোখ বুল'ল । আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠল 
আহমদ মুসার মুখ । বলল, “একটা বড় খুশির খবর আছে এক্সিলে্সি। 
বিশ্বের প্রধান দেশগুলোর, বিশেষ করে এশিয়া আজ্নিকার দেশগুলোর 
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এতাবাস যাতে রন্দ্ীণে খেলা হয়, সে চেষ্ট: ভার! করছেন: খুবই শীঘ্রই 
সাতিসংঘের একটা অফিস রুত্বদ্বীপে প্রতিষ্ঠা হচ্ছে । ওআইসি'র মাধ্যমে 
জ!দের এই ০৯ সফল হয়েছে । 

আহমদ মুসার এই কথা শোনার সাথে সাথে ঘরের সচলে আপন্দ ধ্বনি 
“রে উঠে দাড়াল । জড়িয়ে ধরল একে অপরকে । 

'ভাই আহমদ মুসা এই উদ্যোগ আপনিই নিয়েছিলেন । আল্লাহর 
গঞজার শোকর সে উদ্যোগ সফল হয়েছে । বলল প্রেসিডেন্ট । তারও কণ্ঠে 
খাশন্দের উচ্ছাস । 

'এক্িলেপি ওরা লিখেছে, রতরন্বীপের আভ্রক্ষাঘূলক একটা নৌবাহিনী 
শর দায়িত্ব নিয়েছে তুরস্ক এবং আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনী: পড়ে 
বে ধেপি আরব | এই কাজে যারা এসেছেন, তারা খুবই অভিজ ও 
'শ'গ/ত' সম্পন্ন | তারা কোনে নির্দিটি সময়সীমা নিয়ে আসেনি ! তবে তারা 
না গহিতুক্চ সময় কাটাতে চায় না ? আহঘদ মুসা বলল 1 
নাল ভাই আহমদ মুসা আমাদের জন্যে এটা খুব বড় স্বস্তির খধর | 
" * প্র সাথে আলোচনা করে সবকিছুর বুধিন্ট আপনাকেই করতে হবে | 

৭ অমর! খুব সাহায্য করতে পারুবো না ।' বলল প্রেসিডেন্ট । 
/ডেন্টের কথা শেষ হতেই আহমদ মুসার মোবাইল বেজে উঠল । 
1” মস! মোবাইল তুলে নিয়ে ক্রিনের দিকে তাকিয়ে বলল, 

এক্সিলেলি, আমি টেলিফোন ধরতে চাই 

কি উঠব? বলল প্রেসিজেন্ট । 

৭ গলেনি | অসুবিধা নেই” খলল আহমদ মুসা । 

- সা ধল ওপেন করে ওপ্রান্ত্ের উদ্দেশ্যে বলল, 'আস্সানাম 


বলনা 


।-* সালাম নিয়ে আহমদ সুসা বলল, 'আমি মালনীয় প্রেসিডেন্টের 
৭ ৭" পিকে আছি । বলুন জৌসেফাইন ।' 

একে জৌোসেফাইন বলল, "আমি পরে টেলিফোন করি 

"ধ] নেই, | বল বলল আহমদ মুসা । 

লে তুমি আসহ ৷ কবে আসছুঃ ভুমি,কি ট্রাভেল কর্ধার 


'আল হামদুলিল্লাহ, আমি একদম সুস্থ । কিন্তু ডাক্তারদের বিধি-নিষেধে 
আমি যথেষ্ট অসুস্থ এখনও ।' বলল আহমদ মুসা । 
ডাক্তারের কথাই ঠিক । সেটাই মেনে চলা উচিত ।' জোসেফাইন বলল । 
“তাহলে তো ফ্লাই করতে দেরি হবে । সেটা ভেবেছ?' বলল আহমদ মুসা । 
'ভেবেছি। সময়ের চেয়ে তোমার সুস্থতা বড়।' জোসেফাইন বলল , 
ধন্যবাদ | তুমিসহ সব'ই তোমরা কেমন আছ? বলল আহমদ মুসা । 
“যাক, আমার কথা মনে আছে । ধন্যবাদ | তুমি ফিরলে আমরা কোথাও 
যেতে পারি না? সধাই মিলে বেড়িয়ে অসা যাবে ।' জোসেফাইন বলল । 

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না আহমদ মুসা । একটু সময় নিয়ে বলল, “ঠিক 
আছে । ভালো প্রস্তাব । বলল আহমদ মুসা ! 

ভালে; প্রস্তাবের উত্তর দিতে এ৩ দেরি হওয়ার কথা ছিল না । আসল 
ব্যাপার কি বলত " জৌসেফাইন বলল । 

“আমি কয়েকদিন মদিনায় কাটিয়ে ওমরা করতে যাব মক্কা 
মোকাররমায় । সেখান থেকে মদিনায় ফিরে সুযোগমতো আমাকে যেতে হবে 
জাপানে । সেখানে একটা সম্মেলন শেষে আমি যাব চীনের সীমান্ত সংলগ্ন 
রাশিয়ার একটা শহরে ।' 

আ'হমদ মুসা একটু থামতেই প্রান্ত থেকে জোসেফাইন বলে উঠল, "এ 
শহরেই কি নেইজেন-এর বাবা সিংকিয়াং-এর স'বেক গভর্নর বাস করছেন?” 

হ্যা জোসেফাইন, চীন থেকে সরে গিয়ে তিনি ওখানেই বাস করছেন । 
আর আহমদ ইয়াংকে উত্তর-পূর্ব চীনের বেজিং-এর আশেপাশে কোথাও 
কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়েছে। ওখানকার অবস্থা ভালো নয়। 
সরকারের সাথে উইঘুরদের যে সমঝে'তা হয়েছিল, তা ভেঙে পড়েছে। 
একটা স্থায়ী সমঝেতা খুবই জপর্ণর ? বলল আহমদ মুসা ! 

“বুঝেছি, চীনে তোমার নতুন মিশন শুরু হচ্ছে। সারাকে তুমি নিশ্চয় 
জানাওনি ব্যাপারটা 1 জোসেফাইন বলল । 

“গিয়েই বলব ।' বলল আহমদ মুসা । 

“কোনে! ভারী খবর একবারে তাকে জানানে: ঠিক নয় । কোনো খড় 
মানসিক চাপ তার ক্ষতি করবে " জোসেফাইন বলল । 


হুই উইতুরের হৃদয়ে ৫০ 


"এই খবরকে তুমি বঙ মানসিক চাপ মনে করছ?” বলল আহমদ মুসা | 

“এমন কথা বলবে না: মাত্র কয়েকদিন আগে কি সাংঘাতিক দুর্ঘটনা 
'একে তুমি সারভাইভ করেছ, সেটা ভাববে না তুমি । সারা সত্যিই খুব মুষড়ে 
ড়েছিল " জোসেফাইন বলল । 

“ওকি আছে? ওকে টেলিফোন দাও ।' বলল আহমদ মুসা ! 

ও ঘুমাচ্ছে! ঠিক আছে কিছুটা ইংণি৩ আমিই তাকে দেবা?" 
'"॥সেফাইন বলল । 

ধন্যবাদ জোসেফা'ইন । আমি অ'সছি 1 বলল আহমদ মুসা । 

"ঠিক কবে? জোসেফাইন বলল । 

'এনশাআল্লাহ কাল সকালে ।' বলল আহ্মদ মুসা । 

' ম'ণ হামদুলিল্লাহ । আল্লাহ কবুল করুন ! জোসেফাইন বলল ; 

গাপাম দিয়ে আহমদ মুসা মোবাইলের লাইন অফ করে দিল । 

+এ অফ করতেই প্রেসিডেন্ট বলে উঠল, 'ভাই আহমদ মুসা, কি শুনলাম 
৭! শখল্‌ সকালেই আপনি যাচ্ছেন?" প্রেসিডেন্টের চোখে-মুখে বিস্ময়- 
এ চিহ্ব | 

॥ 'এগ্সিলেন্সি, আগামীকাল সকালেই আমাকে যেতে হচ্ছে ।' বলল 
এ) এসা। 

খেই? আপনি তো সবে আজ উঠে বসেছেন!” প্রেসিডেন্ট বলল । 
11/ণেপি ফ্লাই করার মতো আমি যথেষ্ট সুস্থ | বাইরে একটা কাজ 
মার মোবাইলের কথা থেকে কিছু বুঝেছেন নিশ্চয় । আর 
' %এ|এ কাজ শেষ ।? বলল আহমদ মুসা | 
111”) সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না! 
। এ 1এশ্ঘ্র নীরবতা নামল কক্ষটিতে । নীরবতা ভাঙল অর্থমন্ত্রী ইহুদি 

 ১1এন আরমিনো । বলল, “মহামান্য ভ'ই আহমদ মুসা, এভাবে 
“ আপনাকে আমরা ছাড়তে পারবো না । আপনি এক নতুন 
।4%| 91 | মুসলিম, খ্রিস্টান, ইহুদি সবার বন্ধু আপনি । শান্তি ও 
। ।শ গড়ার আরও কিছু বাকি... ।' কথা শেষ করতে পারলো না 
"'॥ এ আগেই তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। 


হুই উইঘুরের হৃদয়ে ৫১ 


“জনাব, আমি যাচ্ছি ঠিকই তবে রত্বদ্বীপের সাথে আমার যোগাযোগ 
থাকছে না তা নয় ! আপনাদের প্রয়োজনে যেকোনো ডাকেই আমি সাড়া দেব 
ইনশাআল্লাহ 7 

একটু থামল আহমদ মুসা । সঙ্গে সঙ্গেই আবার ধলে উঠল, "আরেকটা 
কথা, বিধ্বস্ত বাড়ি-ঘর, রাজধানী পুনগনির্মাণের জন্যে আপনারা কি করছেন । 
"যাদের খাড়ি-ঘর বিধ্বস্ত তারা কীভাবে আছে? 

“পুনঃনির্মাণ কাজ শুরু হয়ে গেছে ভাই আহমদ মুসা । গৃহহীন লৌকরা 
কেউ আতীয়-স্বজসের বাগায় আশ্রয় নিয়েছে। অবশিষ্টর' রয়েছে জার 
কেন্দ্রে । কোনো অসুবিধা কারও নেই ।' বলল প্রেসিডেন্ট | 

ধিন/বাদ এক্সিলে্সি । আহমদ খুসা বলল। 

প্রেসিডেন্টের পিএস ঘরে ফুকল 1 বলল প্রেসিডেন্টের কাছ্ছে এসে নিচু 
কণ্ঠে, 'এক্সিলেল্সি মেহমান স্যারের ওবুধ খাওয়া ও তাকে চেক করার সময় 
হয়েছে । ডাক্ত:র বাইরে অপেক্ষা করছেন ” 

সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্ট উঠে দীড়াল । বলল, 'আমরা আসছি ভাই আহমদ 
মুসা? 

প্রেসিডেন্টের সাথে সাথে সবাই উঠে দীড়াল। 


ছোট্ট রতপদ্বীপের ছে বিমানবন্দর । 

বিমানবন্দরের সামনে হাজার হাজার মানুষ । 

সবার হাতে রত্তদ্বীপের পতাকা । তার সাথে একটি করে প্রাকার্ড। 
্রাকার্ডে বিভিন্ন ধরনের লেখা । কোনোটিতে উই লাভ আহমদ মুসা" । 
কোনোটাতে 'লং লিভ আহমদ মুসা * অধিকাংশ প্রাকার্ডে লেখা আছে, “নতুন 
রত্বীপের নির্মাতা আহুমদ মুসা 

জনসমুদ্ধের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হলো আহমদ মুসা । প্রাকার্ডগুলোও 
দেখল | 
য়ে ৫২ 


বিমানবন্দরগণ'মী রস্তার দু'ধারে বিশাল জনতা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে দীড়িয়ে 

আহমদ মুস! গাড়ির পাশে প্রেসিডেন্টের দিকে তাক'ল । বলল, 'কি 
পার এক্সিলেন্সি, এত মানুষ এখানে? র 

হাসল প্রেসিডেন্ট | বলল, 'এত মানুষ দেখে আপনার মতো আমিও 
।1স্মিত হয়েছি। আপনি চলে যাব'র খবর চারদিকে ঝড়ের মতো ছড়িয়ে 
1৬ছে। এটা অমি রাতেই জানতে পেরেছি। কিন্তু দ্বীপের মানুষ সবাই 
বে বিমানবন্দরে ছুটে আসবে আমি তা কল্পনাতেও ভাবতে পারিনি । মাত্র 
“দিনেই আপনি দ্বীপের মানুষের মন কেঁড়ে নিয়েছেন । আপনি তাদের 
-(পোবেসেছেন, তারাও আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছে ।" 

আহমদ মুসা ও প্রেসিডেন্টকে বহনকারী গাড়ি যখন জনতার মধ্য দিয়ে 
1105, তখন চারদিকে মুহুমুু স্লোগান । ফ্লোগান আহমদ মুসাকে নিয়ে ! 
।1” বোধ করল আহমদ মুসা , 

গরল ও সুন্দর মনের মানুষদের এই ভালোবাসার কি মূল্য দেবে সে? 

তে ভরে গেল তার মন । শক্রতার চাপকে সে স'নন্দে মোকাবিলা 
“ " পারে । কিন্তু ভালোবাসা তাকে দুর্বল করে দেয় । 

।এএখন্দরের গেটের পাশেই উচু একট! মঞ্চ । গেটে ঢোকার ভান্যে 
' "॥ এ দিয়ে গাড়ি চলছিল আহমদ মুসাদের | গাড়ির পাশে ছুটে এল 

। ॥ পেন নাহান আরমিনো । দীড়াল প্রেসিডেন্টের পাশের জানালায় । 
'ডেন্টকে, 'এক্সিলেন্সি, সবাই ভাই আহমদ মুসাকে দেখতে চায়, 
| বললে তারা খুশি হবে ।' 
9 তাকাল আহমদ মুসার দিকে । 
4 এক্সিলেন্সি | না বলা শোভন হবে না । আমি যাচ্ছি ৷ আপনিও 
1৭ " খলল আহমদ সুসা। 
"7 গসিডেন্ট বলল । 
[বং প্রেসিডেন্ট উঠল মঞ্চে । তাদের সাথে উঠল অর্থমন্ত্রী 
বামন । 
'-॥ এাখকের সামনে দীড়াল । বলল জনতাকে উদ্দেশ্য করে, 

" ॥1৭৩ নাগরিক ভাইয়েরা, মহামান্য প্রেসিডেন্ট আহমদ মুসাকে 
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সাথে নিয়ে মঞ্চে এসেছেন ' আমি আমাদের মহান ভাই অ'হমদ মুসাকে 
মাইক দিচ্ছি । 

আহমদ মুসা: মাইকের সামনে গিয়ে দ'ড়াল ! প্রেসিডেন্ট গিয়ে দীড়াল 
ভার ডান পাশে, 

লাখো কণ্ঠে প্লোগাণ উঠল, “আহমদ মুস' জিন্দাবাদ", রিতদ্বীপের 
সেভিয়ার আহমদ মুস' জিন্দাবাদ, “নতুন রতজদ্বীপের নির্মাতা আহমদ মুসা 
জিন্দাবাদ" ইত্যাদি | 

চলতেই থাকল স্লোগান : 

অ'হমদ মুসা দু'হ'ত তুলে সকলকে থামতে ইশার: করল । 

সঙ্গে সঙ্গেই থেমে গেল জনতা । 

একদম পিনপতন নীরবতা | 

মাইকে আহমদ মুসার কণ্ঠ ধ্বনিত হলো, 'রত্ুদ্বীপের সবাই আপনারা 
আমার ভাই ৷ আমাকে আপনারা খুব বেশি. ভালোবাসেন বলেই আমার 
সম্পর্কে বেশি বলে ফেলেছেন । বত্নুদ্ীপের সেভিযীর আনম নই, সেভিয়ার 
সর্বশক্তিমান আল্লাহ । আর আমি নতুন রতুদ্ীপের নির্মাতা নই | অ'মার ভানে 
দীড়িয়ে অছেন আপনাদের মহামান্য প্রেসিডেন্ট | তিনি, তাঁর সরকার এবং 
সুসলিম-খ্রস্টান-ইহুদি মিলে আপনার; সব'ই এক রত্নদ্বীপ নির্মাণ করেছেন । 
এখানে স্ব মানুষের স্ব'ধীনতা! আছে, সব ধর্মের স্বাধীনতা আছে, সব মতের 
- স্বাধীনতা আছে, যেকোনো মত গ্রহণ ও বর্জনের স্বাধীনতা আছে । ভিন ধর্মের 
আপনারা মহান মানুষরা মিলে এমন এক সংবিধান তৈরি করেছেন, যার 
মাধ্যমে সবার ন্যা্য অংশগ্রহণমূলক সরকার আপনারা প্রতিষ্ঠা করেছেন । 
আমাকে মুগ্ধ করেছে, আপনাদের এই ব্যবস্থা । আমি রর্জদ্বীপের জন্যে যা 
একটু কিছু করেছি, তা আপনাদের কাজেরই একটা ধারাবাহিকতা, নতুন 
কিছু নয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চিরদিন রতুদ্বীপকে নিরাপদ রাখুন, 
আপনাদের সরকারকে নিরাপদ রাখুন, আপ্নাদেরকে নিরাপদ রাখুন। 

মাইক থেকে সরে দী'ড়াল আহমদ ঘুস: | 

মানুষ নীরব, নিস্তব্ধ! 
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এমনকি কোনো গুল্জনও নেই কোথ'ও ! 

সব মানুষের চেখ আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ । সে চোখগুলোর 

প্রেসিডেন্ট গিয়ে মাইকের সামনে দীড়াল । বলল জনতাকে উদেশ্য করে, 
“প্রিয় দেশবাসী, আমাদের মহান ভাই আহমদ মুসা সাধ্য অনুসারে সবার 
জন্যে কাজ করেন, কারও কাছ থেকে কোনো বিনিময় প্রত্যাশাও করেন মা, 
নেনও না, এমনকি প্রশংসাও নয় । তার কাজ “ফ সাধিলিল্লাহর' এক অনুপম 
দৃষ্াপ্ত ! আল্লাহ তার বান্দাহদের কাছ থেকে এটাই চান ! এটাই আল্লাহর 
পথে জিহাদ । আপনারা প্রীর্থন: করুন আল্লাহর কাছে, সর্বশক্তিমান ও 
দয়াময় আল্লাহ যেন তীকে সুস্থ রাখেন, দীর্ঘজীবী করেন এবং অসহায় 
মানুষের কল্যাণে কাজ করার আরও তৌফিক তাকে দান করেন ।" 

আহমদ মুসা, প্রেসিডেন্ট এবং বেন ণাহান আরমিনো নেমে এল মঞ্চ 
থেকে। 

পেছনের জনসমুদ্ধে তখন "আহমদ মুসা জিন্দাবাদ, স্লোগান চারদিকে 
ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। 

আহমদ মুসারা প্রবেশ করল বিমানবন্দর লঃউদ্জে ; সামনে তাকিয়ে 
বিস্মিত হলো আহমদ | সামনে যেন বর-কনের্ মিছিল । 

দীডিয়ে পড়ল আহমদ মুসা । 

প্রথমেই তাকে বর-কনে বেশে এসে সালাম করল প্রেসিডেন্টের বড় 
ছেলে হামযা আনাস আমিন ও স্বপৃষ্টরমনতরী ক্রিস কনস্ট্যানটিনোস-এর মেয়ে 
(আন' ডেস্পিনা : আহমদ মুসা তাদের দোয়া করার পরেই জোনা ডেসপিনা 
এএপ, ভাইয়া আমি এখন আয়েশী আনাস আমিন । দ্বিতীয় বর-কনে 
।1/ডেন্টের দ্বিতীয় ছেলে মেজর যোবারের খালেদ এবং শাহজাদী জাইনেব 
|| । তুতীয় জুটি হিসেবে.এল মেজর পাওয়েল পাভেল এবং ক্যাপ্টেন 
1 ! সালাম করেই ক্যাপ্টেন আলিয়া বলল, “স্যার, আমি এখন ফাতিমা 
এবং সে তারিক তাহের ।' 


আহমদ মুসা ওদের দোয়া করে বলল, “তোমাদের পরিবর্তনটা 
। এভাবে চাপিয়ে দেয়া তো নয়? 
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না স্য'র ! আমাদের অনেক দিনের অনেক চিন্তার ফণ এটা 1 

ধন্যবাদ | 

বলেই আহমদ মুস: সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, “তে'মাদের না আজ 
আনন্দের দিন । তোমাদের চোখে অশ্রু কেন? বিষগ্ন কেন তোষরা এতট!?' 

“আপনার বিদায়ের দিন এটা ।' বলল-সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাপ্টেন ফাতিমা 
জনুরা ওরফে ক্যাপ্টেন আলিয়া । 

'আমরা মানতে পারছি ন' আপনার সাথে এটাই আমাদের শেষ দেখা!” 
বলল তর সমস্বরে ' 

আহমদ মুসা হাসল । বলল, “ভবিষ্যৎ আল্লাহই শুধু জানেন । তীর 
এখতিয়ারে হাত দিও না?” 

কিছু বলতে যাচ্ছিল মেজর খালেদ । 

তার আগেই আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, “বোর্ডি-এর সময় 
তো পাপ হয়ে যাচ্ছে ।" 

আহমদ মুসা তাকাল প্রেসিডেন্টের দিকে, উপস্থিত মন্ত্রীদের দিকে, 
নিরাপত্তা অফিস্*রদের দিকে : সবার চোখে অশ্রু | 

'এক্সিলেগি আমাকে অনুমতি দিন ।'-বলল আহমদ মুসা প্রেসিডেন্টকে 
লক্ষ্য করে। র এ 

প্রেসিডেন্ট এসে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে : বলল, “আপন।কে ছাড়ব 
কি করে! ভাবলেই মনে হচ্ছে মাথার উপর থেকে আশ্রয়ের একটা ছ'তা সরে 
যাচ্ছে ? 

'এঞ্জিলেলি সব অশ্য় ক্ষণস্থায়ী, আল্লাহর আশ্রয়ই একমাত্র স্থায়ী? 
বলল আহমদ মুসা । ূ 

অনেক কান্না, অনেক অশ্রু মাড়িয়ে আহমদ মুসা বিদায় নিয়ে এগোলো 
বিমানের দিকে । 

আহমদ মুসার একপাশে প্রেসিডেন্ট, অন্যপাশে বিমানের ক্যাপ্টেন ' 

বিঘানের দরজায় আহমদ মুসাকে বিদায় জানাল প্রেসিডেন্ট । শেষ 
মুহুর্তে আহমদ মুসার হাত ছেড়ে দেবার আগে প্রেসিডেন্ট বলল, 'রত্ুদপ কি 
আর আপনাকে দেখতে পাবে? 
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“মানুষ তো অনেক কিছু চায় এক্সিলেন্সি । কিন্তু আল্লাহ রাববুল আলামিন 
যা চান সেটাই হয় ।" 

আহমদ মুসা ঢুকে গেল বিমানের ভেতরে | - 

বিমানের দরজাও বন্ধ হয়ে গেল । 

প্রেসিডেন্ট সম্মোহিতের মতো গ্যাংওয়ের মুখে দাড়িয়ে রইলেন ! 

“এক্সিলে্সি' প্রেসিডেন্টের পেছন থেকে ডাকল একটা কণ্ঠ । 

ধীরে ধীরে প্রেসিডেন্ট ফিরে তাকাল । দেখল স্থরাষ্রম্ত্রী কনস্ট্যান্টিশোস 
এবং অর্থমন্ত্রী বেন নাহান আরমিনে' দীড়িয়ে । 

“চলুন ।' প্রেসিডেন্ট বলল প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে । 

সবাই চলতে শুরু করণ । 


৩ - & 
পুলিশের একটা জীপ ও একটা বড় মাইক্রো এসে থামল "মা সাই 
নামের একটা বড় বাড়ির সামনে । 

এটা বাড়ি ঠিক নয়। একটা শিক্ষালয় এটা । দুই দিক ঘেরা বাচ্চাদের 
জন্য তৈরি একতলা একটা বিন্ডিং। অবশিষ্ট দুই দিক প্রাচীরঘেরা । পূর্ব 
দিকের প্রাচীরে বড় একটা গেট । 

গেটটার সামনে পুলিশের গাড়ি দুটি এসে থাধল | 

জীপ ও মাইক্রো থেকে নামল ডজনখানেক পুলিশ ' 

এলাকাটা চীনের ক'নশু প্রদেশের. পশ্চিম-পক্ষিণ প্রান্তের ডান হুয়াং 
শহর । ডান হুয়াং শহরটি কানশু প্রদেশের মতোই হুই মুসলিম অধ্যষিত। 
তবে শহরের দক্ষিণ প্রাণ্ডের একটা বড় এলাকায় কয়েক হাজার উইঘুর 
মুসলিম পরিবারের বাস । 
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] উ রদ 


ঠা 


ন্মা সাই নামের এই ক্কুলটা উইঘুর মুসলিম লোকালয়ের প্রায় মাঝখানে ৷ 
ফ্কুলটি একটা বেসরকারি ইসলামী ক্ষুল। স্কুলে তখন গার্লস শিফটের ক্লাস 
চলছিল । গার্লসদের শিফট সকাল ৭টা গেকে ১০টা, বয়েজদের সময় সাল 
১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত । 


স্কুলের গেট খোলা ছিল। 
জীপ থেকে নামা অফিসারটির নেতৃত্বে পুলিশরা ঝড়ের মতো স্কুলের 
ভেতরে ঢুকে গেল । 


গেটের পর একটা বড় প্রাঙ্গণ । 

প্রাঙ্গণ পেরিয়ে গুলিশরা ছড়িয়ে পড়ল স্কুল ঘরগুলোর সামনে ! 

একজন পুলিশ চিৎকার করে বলল, “সবাই বেরিয়ে যাও স্কুলের ঘর থেকে । 

বলেই 'পুলিশরা ছুটে ঘরে ঢুকে গেল এবং বই, খাতা, ব্যাগ সবকিছু ছুঁড়ে 
ফেলতে লাগল বাইরে । 

স্কুলের মেয়েরা এবং শিক্ষিকার ভীত-সন্তরস্ত ৷ ঘটনা এতই দ্রুত ঘটতে 
লাগল যে প্রতিবাদ, বাধা দেয়ার সুযোগই তারা পেল না ! 

শিক্ষিকাদের মধ্য থেকে একজন তরুণী ছুটে এল । যে পুলিশ: প্রধান 
শিক্ষিকার টেবিল থেকে সবকিছু ছুঁড়ে ফেলছিল, সে দিকে ছুটে গেল 1 

সে সময় একজন তরুণ ছুটে এসে ঘরে ঢুকল । সে পুলিশটির সামনে 
দীঁড়িয়ে বলল, 'এসব কি হচ্ছে অফিসার? 

পুলিশটি তাকাল তরুণটির দিকে । বলল, “কেন, যা হবার তাই হচ্ছে? 


তাই হচ্ছে? আপনারা কেন স্কুলে ভাঙ্চুর চালাচ্ছেন । কেন স্কুলে তালা. 


লাগাবার ঘোষণা দিয়েছেন । এসব কি? বলল তরুণটি । 

এই ইসলামিক স্কুল বেআইনি । স্কুল আমরা বন্ধ করতে এসেছি “ 

“ডান হুয়াং শহরে অনেক ইসলামিক স্কুল আছে। এটা বেআইনি হবে 
কেন?' বলল তরুণটি । | 

'ওগুলো হুই মুসলিমদের | হুই মুসলিমদের ইসলামিক স্কুল বেআইনি 
নয় । ডান হুয়াং শহরের উইঘুর এপাকায় যতগুলো ইসলামিক স্কুল আছে সধ 
ধন্ধ করে দেব ।' পুলিশ অফিসারটি বলণ । 
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কেন উইঘুরদের এই এলাকায় বহুদিন ধরেই তো এই স্কুল চলছে। 
আগে চলতে পারলে এখন চলতে পারবে শা কেন?' বলল তরুণটি 

আগের প্রশাসন কেন স্কুলগুলো চলতে দিয়েছেন তা আমি জানি না। 
কিন্তু অমি চপতে দেব না ।' 

কথা শেষ করেই পুলিশ অফিসারটি হেড মিস্ট্রেসের পাশের র্যাক. থেকে 
কোরআন শরিফ নিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল । 

তরুণটি লাফ দিয়ে গিয়ে কোরআন শরিফটি কেড়ে নিল । 

উঠল পুলিশ অফিসারটির দুই চোখ। মুহূর্তে সে কোমরে ঝুলানো 

রিভলবার তুলে নিয়ে গুলি করল তরুণটিকে । শিক্ষিকাদের মধ্য থেকে ছুটে 
জাসা এক তরুণী চোখের পলকে এসে আড়াল করে দাঁড়াল তরুণটিকে । 

বুকে গুলিবিদ্ধ হলো তরুণীটি । 

ঠিক এই সময় কক্ষটিতে ঝড়ের মতো প্রবেশ করল পুলিশের একজন 
ওচ্চপদস্থ অফিসার | 

সে ঘরে প্রবেশ করেই পকেট থেকে রুমাল বের করে রুমালে জড়িয়ে 
[ ন পুলিশ অফিসারের রিভলবারটি। বলল পুলিশ অফিসারটিকে লক্ষ্য করে, 
'নওরের এই এলাকার উইগুর ইসলামিক স্কুল খন্ধে তোমার অতি আগ্রহ 
,এ তোমাদের পাঠানো হয়েছিল স্কুলের সবকিছু দেখে তারপরে তা বন্ধ 
.॥এ নোটিশ দিতে । ভাঙচুর করতে তে! বলা হয়নি । হত্যার অনুমতি 
৭14 কোনো প্রশ্নই উঠে লা ।' 

-,॥ শেষ করেই সাথে আসা একজন পুলিশ অফিসারকে বলল, 

॥ এই পুলিশ অফিসারকে ত্যারেস্ট করে নিয়ে যাও গাড়িতে ৷ 
এ পুলিশ কর্মকর্তা এবার তাকাল তরুণটির দিকে । তারপর পুলিশ 
লক্ষ্য করে বলল, 'যে তরুণটিকে গুলি করে মারতে গিয়েছিল 
চেন না। সে অল চায়না ফেডারেশন অব স্টুডেন্টস ইউনিয়নের 
॥ সঞ্রেটারি মা ঝু সুলতান । হুই ও উইঘুর ছাত্রদের মধ্যেও অসম্ভব 
4 । গে নিহত হলে আগুন জুলভ । আর যে তরুণীকে তুমি গুলি 
। 4 মায়েশা । উইঘুরদের জনপ্রিয় ছাত্রী নেত্রী | সে মা ঝুর সাথে 
। ,৭)পয়ে পড়ে । বিশ্ববিদ্যালয় এখন ছুটি । ছুটিতে তারা দু'জন 
।মক স্কুলে ফ্রি সার্ভিস দিতে ।" 
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কথা শেঘ করে উধর্বতন পুলিশ কর্মকর্তা বলল মা ঝুকে, “স্যরি মি. ম' 
ঝু, আপনার টেলিফোন পেয়েই ছুটে এসেছি । কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না ।' 

গুলিবিদ্ধ তরুণীটি তখন মা ঝু'র কোলে! মা ঝু সুলতান তখন 
তরুণীটিকে দু'হাতে তুলে নিতে চেষ্টা করছিল। 

তরুণীট বাধা দিয়ে বলছিল ক্ষীণ কণ্ঠে, হাসপ:তালে আমাকে নিও না। 
আমার সে সময় নেই ।' 

উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তার কথা শুনে মুখ তুলে তার দিকে চেয়ে ম: ঝুঁ 
বলল, "ধন্যবাদ স্যার । আপনি আরও অণেক কিছু ঘটা থেকে আমাদেরকে 
বাচিয়েছেন।' ম: ঝর কণ্ঠ নরম, কান্না ভেজা । 

.পুলিশ্‌ অফিসারকে কথাটা বলেই মা ঝুঁ তাকাল তরুণী লু হু আয়েশার 
দিকে । তার মাথাটা দু'হাতের উপর রেখে বলল, “তুমি এই কাজটা করতে 
গেলে কেন? প্র 

'কি করতাম! চেয়ে চেয়ে দেখতাম, তুমি গুলি খেয়ে মরে যাচ্ছ! তোমার 
মৃত্যু ক্ষতি করবে চীনের, বেশি ক্ষতি করবে চীনের মুসলমানদের, হুই- 
উইঘুর সম্পর্কের ৷ আমা'র চাওয়া-পাওয়ার কিছুই নেই । খুব বেশি আর দি 
হতাম, তুমি রাজি হলে তোমার বউ হতাম ।'এর কে'নো মূল্য নেই । আল্লাহ্‌র 
হাজার শোকর তিনি তোমাকে বাচিয়েছেন । লু হু আয়েশার কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে 
এল । নিস্তেজ হয়ে পড়ল তার দেহ । তার চে'খ দুটি বুজে গেল । এলিয়ে 
পড়ল তার মুখটা একপাশে | যেন সে এক গতীর প্রশাপ্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল । 

একটু যেন কেঁপে উঠল মা ঝু সুলতান । 

তার মুখ জুড়ে নামল বেদনার একটা কালো. ছায়া । সে অসহায়ভাবে 
একবার তাকাল পুলিশ অফিসারের দিকে । 

পুলিশ অফিসার মাথা থেকে খাট খুলে ছোট একটা বাউ করল নু 
আয়েশ্র দিকে | বলল, “স্যরি, মি. মু আমরা খুবই দিত । এ 
একেবারেই হৃদয়বিদারক!" 

মা ঝু সুলতান চোখ শামিয়ে তাকাল লু হু আয়েশার দিকে । একটু ঝুঁকে 
পড়ে বলল, 'লু হু একাই তো সব বলে গেলে । আমাকে কিছুই বলার সুযোগ 
দিলে না। আমার কাজ নিয়ে তুমি ভেবেছ, আমাকে নিয়ে তুমি ভাবনি। 
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উর 


ভাবলে এমন সহজ ও নিশ্চিন্ত বিদায় তুমি নিতে পারতে না ।' শেখ কথাগুলো 
মাঝু'র কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল ! 

বাইরে অনেকগুলো পায়ের শব্দ | 

কক্ষে প্রবেশ করল লু হু আয়েশার খালা ও তাঁর পরিবারের লোকজন । 

লু হু'র খালা লি হুয়া হামিদা লু হু'কে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল । 

কক্ষে এক বিষাদ, পরিবেশের সৃষ্টি হলো ! 

লম্বা ভ্যাকেশনে এই খালার বাড়িতে এসেই লু হু আয়েশা উইঘুর 
কম্যুনিটির এই ইসলামিক স্কুলে ফ্রি সার্ভিস দিচ্ছিল | মা ঝুঁও এই লব 
ভ্যাকেশনে বাড়ি এসেছিল ' কানশুতেই তার বাড়ি। কানশুর রাজধানী 
লানঝু"র একটা পুরানো ও সম্মানিত হুই পরিবারের সপ্ডান সে বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের লম্বা ভ্যাকেশনে চীনের কোনো না কোনে৷ এলাকায় বিভিন্ন 
ধরনের সামাজিক কাজে সে জড়িত হয় । এই ভ্যাকেশনে সে এসেছে নিজ 
প্রদেশ কানশুতে কাজ করতে । সেই লু হুকে অণুরোধ করেছে কানশুতে 
ভ্যাকেশন কাটাতে | লু হু আয়েশা ম' ঝু'র াকেই কানশুতে এসেছিল । 
স্কুলে সময় দেয়া ছাড়াও উইঘুর কম্যুনিটির মধ্যে কিছু সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় 
দায়িত্র-সচেতনতা বিষয়ে কাজ ক্ছিল সে । 

লু হু'র খালা লি হুয়া হামিদা উঠে লু হু'র মাথা কোলে তুলে নিয়ে 
বসেছে । লু হু'র মুখে সাদরে হাত বুলিয়ে বলল, “মা তোর মাকে, আমার বড় 
আপাকে, আমি কী জব'ব দেব? অশ্ররুদ্ধ কণ্ঠ তার : 

বলেই সে মা ঝু'র দিকে তাকাল । অস্ররুদ্ধ কণ্ঠেই বলল, “মা খু সুলতান 
পাবা, লু হু'মা আমার খুবই চংপ: স্বভাবের ছিল । কোনো দিন কিছু জানতে 
দেয়নি । একদিন আমি একান্তে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম | সে 
ঠেসে বলেছিল, খালা আমি জানি'এবং আমি চাই, মা ঝুকে অনেক পথ 
।ণতে হবে, অনেক উচুতে উঠতে হবে ! আমাকে তার পথে দীড় করাতে 
,,এ না । আল্লাহর ইচ্ছার উপর সব ছেড়ে দাও । আল্লাহর ইচ্ছাই কি আজ 
“৭ প্ররণ করে গেল 

পলেই ডুকরে কেঁদে উঠল লি হুয়া হামিদা । 

॥ হুই উইদুরের হৃদয়ে ৬১ 


অশ্রু গড়াচ্ছিল মা ঝু'র দু'চোখ থেকেও । বলল সে, 'লু হু আমার সামনে 
কি পথ দেখাতে চেয়েছিল, কোন্‌ উঁচুতে ওঠার কথা সে বলেছিণ, তার তে? 
আমি কিছুই জানি না' ? ভবিষ্যৎ নিয়ে এমন আলোচণা কখনই সে করেনি । 
তার ভাবনা-চিন্তার হয়তো অনেক কিছুই আমাকে জানতে দেয়নি । অথচ 
অদৃশ্য এক দায়ে এভাবে সে বেঁধে গেল আমাকে ।' কন্মার রুদ্ধ হয়ে গেলে 
তার কণ্ঠ । 

বাইরে পুলিশের গাড়ি ও আ্যান্ুলেন্সের শব্দ পাওয়া! গেল । কয়েক মুহূর্তে 
বারান্দায় উঠে এল কয়েকজন পুলিশ | * 
উধ্বতন পুলিশ অফিসারটি মা ঝু'র দিকে চেয়ে বলল, মি. মা ঝুঁ, পুলিশ 
এসেছে লাশ নিতে । প্রিজ্‌ সহযোগিতা করুন ।" 

মা ঝু তাকাল লু হু'র খাল লি হয়া হামিদার দিকে । বলল, “খালা আম্মা, 
লু হু'কে ছাড়তে হয় ” 

“অবশ্যই ।কিন্তু লাশ আমরা কখন পা'ব বাবা । ওর মরদেহ তো উরুমুচি 
পৌছাতে হবে আমাদের খুব তাড়াতাড়ি । মরদেহের পরীক্ষা-নিরীল্ষা করতে 
আমরা চাই না ।” লি হুয়া হামিদা বলল । 

মা ঝু কিছু বলতে বাচ্ছিল । তার আগেই উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসার বলল, 
ম্যাডাম আমরা সময় নেব না ! পুলিশের মহিলা ইউনিউ তীঁকে নিয়ে যাচ্ছে। 
মহিলা ডাক্তাররাই তাকে .পরীক্ষা করবেন। শুধু দেখা হবে পুলিশ 
অফিসারটির বুলেটের আঘাতেই তার মৃত্যু হয়েছে কি না । এর পরেই লাশ 
আপনাদের হাতে তুলে দেব আমরা ।' 

মাঝু তাকাল লু হু'র খালার দিকে । খশল, “খালাম্মা, এটুকু সময় তাদের 
দেয়া যায় ? 

“ঠিক আছে মা ঝুঁ , আমরা অপেক্ষা করব । প্রিজ, তুমি ওদের সাথে 
থাক । আমাদের জীনিও কখন কি করতে হবে ।' লি হুয়া বলল । 

ধশ্যবাদ খালাম্মা । আম আছি ওদের সাথে । বলল মা ঝু 

উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসার ঘুরে দীড়াচ্ছিল ! 

মা ঝু বলল, “মি. অফিসার, আরেকটা কথা । এই স্কুলের এখন কি 
হবে? আইন বলে উইঘুরদের ইস্লামিক স্কুল থাকতে পারবে না। কিন্তু এ 

হইউউীররিিদয়ে ৬২ 


বহু দিন থেকে চলছে, যেমন আইনসঙ্গতভাবে চলছে হুই মুসলিমদের 
৯ স্কুল।' 

উত্রতন পুনিশ অফিসার ঘুরে দীডিরেছে মা ঝু'র দিকে । বলল, 'আদেশ 
বা নিষেধ কিছুই আমি করব না । আজ পর্যত্ত যেমনট” ছিল, সবটা তেমনই 
চলবে : চলি । বাই মাঝু।' 

ঘুরে দাড়িয়ে হাটতে শুরু করল পুলিশ অফিসারটি । কয়েকঞণ মহিলা 
পুলিশ থরে ঢুকল লু হু আয়েশার লাম নেবার জন্যে : 

লাশ নিয়ে ওরা বেরিয়ে গেল । মা ঝু ঘুরে দাড়াল । 

“বাধা মা ঝু, কি আশ্চর্য দেখ, দু'জন পুলিশ অফিসারই হান, অথচ 

তাদের মধ্যে কত পার্থক্য! লি হুয়া হামিদা বলল । 

“হ্যা খালাম্মা । সত্যিই অনেক পার্থক্য । জুনিয়র পুলিশ অফিসারটি মাত্র 
দাদিন হলো বদলি হয়ে এখানে এসেছে । জানতে পেরেছি এখানে আসার 
সংগে সে ছিল হার্বিনে | সেখানে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল, যেসব 
শুণিশ স্বভাবগতভাবে নিষ্ঠুর নয়, তাদের দেখতে পরত না এই পুলিশ 
এফিসার । বিনা কারণেই তারা নাজেহাল হতো : তাছাড়' চেইন অব কষণ্ড 
রে সে নানা অত্যাচার-নিপীড়ন করত মানুষের উপর | বিশেষ করে 


। হয়া হামিদা ভাবছিল । মা ঝু সুলতানের কথা শেষ হলে বলল, “মা 
॥ খাদের এই অবস্থা কতদিন চলবে? উইদ্ুর মুসলিমরা এ দেশের 
যেও কতদিন এই অসহনীয় বৈষম্যের শিক'র হবে তারা? আম'র 
এ তো শয়, এমন লাশ তো আমাদের অব্যাহতভাবে দেখতে 
1 শেষ হবে অবিরাম এই হদয় ভাঙার ঘটনা!” 

লি হুয়া হামিদার দিকে । 

4 দিল না । চোখে তর অতলান্ত এক শুন্য দৃষ্টি । ধীরে ধীরে 
এ দুই চোখ । 

!এখাস ফেলে বলল, “কি বলব খালাম্মা : আপনার জিজ্ঞাসার 
র কাছে নেই । আমি এ নিয়ে অনেক ভেবেছি, এখনও 
।:েএ খালাম্মা এটাই আমার প্রধান ভাবনা । কিন্তু এ পর্যন্ত 


হুই উইুরের হৃদয়ে ৬৩ 


উনি 


কোনো সমাধান আমি পাইনি : উইঘুররা যা বলে তার সবটাই ঠিক বলে 
আমি মনে করি । হুই মুসলিমরা যে মত পোষণ করে, সেটাও আমার কাছে 
সবদিক থেকে ঠিক বলে ঘনে হয় ; আবার সরকার, হানরা উইঘুরদের 
বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ভুলে আসছে, সেটাও যৌক্তিক আমার কাছে । অথ 
সত্য একটইই । হুই ও চীনা সরকার সত্য হলে উইখুররা সিথ্যা হয়ে যায় 
আবার উইদ্বুররা সভ্য হলে হুই ও চীনা সরকার গিখ্যে হয়ে যায় । কিন্তু সত্য- 
মিথ্যার এ রায়টা কে দেবে, কে তা শুনবে | এই ভাবনার কোনো কুল কিনারা 
নেই খালাম্মা । 

"মা বু, তুমি প্রতাবশালী ছাত্র নেতা হিসেবে এবং ঘুব কম্যুনিস্ট পার্টির 
নেতা হিসাবে এবং ক্ষমতার ভাব্রকেন্দ্রের একজন বিশ্বস্ত খুঁটি হিসেবে 
রাজনীতির মুল প্রোতে আছ। তুমি সমস্যার যে কূল কিনারার কথা বললে, 
তা করা রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র থেকেই সম্ভব, উইঘুররা তা পারবে শা । 
অতএক এই দিক থেকে তোমার এই ধরনের হতাশা অর্থহীন ।' বলল লি হুয়া 
হামিদা, লু হু আয়েশার খালা :1 

হ্যা খালাম্মা, আপনি হয়তো ঠিকই বলেছেন । কির রাজনৈতিক সমস্যার 
কিনারা বিঠারকদেখ রায় ঘোবণার মতো হয় না। রাজনৈতিক সমস্যার 
সমাধান সমঝোতা পথেই আসতে হয় । এই সমঝোতার কোনো পথ আমি 
দেখি না । আমার হতাশা এখানেই ” ম: বু সুলতান বলল । 

“তোমার এই হতশা তোমাকে কতট? কষ্ট দিচ্ছে আমি জানি না, কিন্ত 
উইঘুরদের আরও শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার দিকে ঠেলে দিতে পারে ।' বলল লি 
হুয়া হামিদা | 

'আমি তা চাই না, কেউ তা চায় না। একটা সমাধান, সমঝোতা সবার 
কাম্য ! কিন্তু এই কঠিন দায়িত্ব নেবার মতো কাউকে আমি দেখি নাঁ! 
অন্যদিকে হিংসা, বিব্বেষ, বিভেদ ও সংঘাত বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহতভাবে 
চলছে। আজকে নতুন পুলিশ অফিসারটির কাজ তারই একটা অংশ । 
কথ্ুনিস্ট পার্টি এটা জনে, সরকারও জানে না তা নয় ।কিন্ত্র বিভেদের শক্তি 
এতই প্রবল, এতই সর্বব্যাপী খে সবকিছু তারা গ্রাস করে আছে ! কিছুই 
করার যেন নেই ।' স্বাঝুবলল। 

ছই উইঘুরের হৃদয়ে ৬৪ 


মাঝ, আমি চেয়েছিলাম তুমি আমার মনে আশার সৃষ্টি করবে, 
আশাবাদী করবে । কিন্তু তুমি তো আমাকে আরও গাঢ় হতাশার অন্ধকারে 
॥  উবিয়ে দিলে বাবা ।' বলল লি হুয়া। 

'আমি কম্মুনস্ট পার্টি করি খালাম্মা । সেটা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
বিষয়। কিন্তু আল্লাহতে বিশ্বাস করি আমি ; আমি হুই মুসলিম । আমি 
নিশ্চিত, টানে সুসলমাননের দুর্যোগ কখনোই খুব স্থায়ী হয়নি । এবারও হবে 
শা । কিন্ত সেটা কীভাবে আমি জানি না খালাম্মা ।" মা ঝু বলল ! 

'আল হামদুলিল্লাহ। তোমার কথ: সত্য হোক মা ঝু ।' 
| বলে উঠে দাড়াল লি হুয়া" ; 

তাহলে আমি $লি খালাম্মা পুলিশরা এতক্ষণে গৌছে গেছে । মা ঝু 
শলল | 

'ঠিক আছে। তোমার ওখানে ঠিক সময়ে থাকা খুব জরুরি । ভুমি যাও ঠ 
মন লি হুয়া। 
খু সুলঙত'ন ঘর থেকে বেরিয়ে এল । 
'হরে থারান্দায় দাড়িয়ে ছিল স্কুল কমিটির চেয়ারম্যান এলাকার উইঘুর 
খমুদ ওয়াং এবং স্কুলের হেড মিস্ট্রেস ফাতিমা ওয়াং, মাহমুদ 
৭৮ এর মেয়ে । 

এ! এ বেরিয়ে আসতেই ফাতিমা ওয়াং বলল, “মি. মা ঝু, আমাদের 
11717 1 হবে । উতধ্বতন পুলিশ অফিসার স্পষ্ট তো কিছু বললেন না ।' 
| | সালাম দিয়েছে মাহমুদ ওয়াংকে | বলল, “কুল যেমন চলছিল, 
7৭ ।এবে । তার কথার অর্থ এটাই 7 

লিল্াহ? 

+থাটা শেষ করেই ফাতিমা ওয়াং মা! ঝুকে লক্ষ্য করে বলল, 
শণ/কে মি. মা ঝু ! আপনি উর্ধতন পুলিশ অফিসারকে না 
"1141 আরও কি যে ঘটত! একটু আগে তার আসা সম্ভব হলে বোন 
1571 শা-ফেরার দেশে চলে যেতে হতো না।' কান্না রুদ্ধ কণ্ঠ 
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পা 


টি যে এত বেপরোয়া হবে আমি বুঝতে পারিনি। 
শশা চলছে . কিন্তু এমন ঘটনা পুলিশের হাতে 
ছুই উইুরের হৃদয়ে ৬৫ 


উন 


সাম্প্রতিককালে ঘটেনি । পুলিশ অফিসারটি বিশেষ একশ্রেণির উগ্রব'দীদের 
মতো আচরণ করেছে ।' বলল মা খু সুলতান । 

সাবধানে থাকবেন আপনি । আয়েশার কাছে আমি শুনেছি, আপনি হুই 
হলেও প্রতিবাদী : প্রতিবাদীদের বিপদ আছে পদে পদে 1 ফাতিমা ওয়াং 
খলল | 

'আমি প্রতিবাদ করি, কিন্তু আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি না । অন্যায়ের 
প্রতিখাদ করি । বলল মা ঝু সুলতান ! 

'হুই মুসলিমপ্না কিন্তু তা করে না ।' ফাতিমা ওয়াং বলল 

গন্তীর হলো মা ঝু। 

ভাবল একটু । বলল, 'অ'পনার কথার জবাবে অনেক কথা বলতে হয় । 
আজ তা বলব না । শুধু এটুকুই লব, হুই ও উইঘুরদের মধ্যকার ভুল 
বোঝাবুঝি দূর হতে হবে ! উইঘুররা যা মনে করে, যা বলে ত'র মধ্যে যুক্তি 
নেই তা নয় । অন্যদিকে হুইদের যে অবস্থান তার বাস্তবতাও মানতে হবে । 
হুইরা প্রতিবাদ করে না। কা'রণ, প্রতিবাদের কিছু তাদের ক্ষেত্রে নেই। 
জটিল প্রশ্নের সরল জবাব এটাই 

কি আপনি তো প্রতিবাদ করেন । আপনি শুধু তো একজণ হুই মুসলিম 
নন, বলা যায় হুইদের সবচেয়ে পুরনো ও বনেদি পরিবারের সন্তান আপনি ।" 
ফাতিমা ওয়াং বলল । 

মা ঝু সুলতান একটু হাসল । বলল, 'আমি এই প্রতিবাদ হুই মুসলিম 
হিসেবে করি ন! । চীনের যুব কম্যুনিস্ট পার্টির একজন নেতা হিসেবে এবং 
চীনের দেশজ ও লোকজ ইতিহাস-এঁতিহ্যের একজন উত্তরাধিকারী হিসেবে 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ আমি করি 

“মাফ করবেন, কম্যুনিস্ট হয়ে কতখানি মুসলিম থাকা যায়? ফাতিমা 
ওয়াং বলল । 

মা ঝু তাকাল ফাতিম: ওয়াং-এর দিকে : বলল, “আপনি পুরনো একটা 
প্রশ্ন তুললেন । সেই কম্যুনিস্ট ব' কম্যুনিজম এখন নেই । আজকের 
কফ্যুনিজম একট! অর্থনৈতিক কর্মসূচি । ব্যক্তিপূজি ও জাতীয় পুঁজির মধ্যে 
অনেক গ্রহণ-বর্জন ঘটে গেছে। এর ফলে অর্থনীতির ইসলামী দর্শনের 

হুই উইুরের হৃদয়ে ৬৬ 


৮০০০০ 


অনেক কাছাকাছি এসে গেছে সেকালের ক্যুনিস্ট অর্থনীতি । সুতরাং এখন 
কম্যুনিজম আর ইসলামের সাথে সংঘর্ষে আসে না।' 

কথা শেষ করেই মা ঝু বলল, “তাহলে এখন আসি মি. মাহমুদ ওয়াং, 
মিস ফাতিমা ওয়াং : ওদিকে আধার দেরি হয়ে যাবে ; চলি । 

বলে সালাম দিয়ে ঘুরে দীড়াল মা ঝু সুলতান ! 

নেমে এল স্কুলের বারান্দা থেকে । 

এগোলো গাড়ির দিকে । 


টেলিফোন রেখেই চিৎকার করে সাই মা চুং ইং ডাকল, 'হু ফেং, ফা জি 
॥॥৩, খা লিয়াং কোথায় তোমরা 1 
সাই মা চুং ইং চীনের সবচেয়ে পুরনো ও এতিহ্যবাহী 'সাই সো ফো" 
-॥খখারের বর্তমান প্রধান । 
গাই সো ফে পরিবারের ইতিহাস বেশ লম্বা । চীনের কিংবদ্তী দুই আরণ 
এখারের দুই ঘ্রোত এসে মিশেছে এই পরিবারে ! চীনের হই মুসলমানদের 
11৬ অনুসারে রাসূপুল্লাহ (সো.)-এর জীবদ্দশায় ৬১৬ বা ৬১৭ সালের 
111 এক সময় দুই সাহাবী সাদ বিন আবি ওয়ান্কাস ও জাফর ইবনে আবি 
॥ 14৭ নেতৃত্বে একটি মুসলিম প্রতিনিধিদল আবিসিনিয়া থেকে চ্রথাম- 
।11গ মনিপুর হয়ে চীনের গোয়াংঝুতে (ক্যান্টনে) আসেন । দূতদের এই 
॥ 1গবতীকালে আরও আসে । খলিফা হযরত ওসমান (রা.) চীনের 
1” 1ঝংগ-এর দরকারে এক প্রতিনিধিদল পাঠান । অষ্টম শতাব্ঈ'র 
11107 (1৫৮ খ্ি:) সময়ে গোয়াংঝুতে বিশাল আরব মুসলমানদের বসতি 
"'$। গোয়াংঝুতে চীনের প্রথম মসজিদ হোয়াইশেংগ এবং সাহাবী 
খুসলিম বসতির কেড্দরবিন্দু: এই সাহাবী পরিবারের একজন 
| খাতিমা জোহরার সাথে 'কানশুর লা ঝু' শহরের “সাই সো ফে" 
হুই উইঘুরের হৃদয়ে ৬৭ 


পরিবারের পূর্বপুরুষ যোবায়ের আওয়ামের বিয়ে হয়। এই 'সাই সো ফে' 
পরিবারও একটা আরব চাইনিজ পরিবার | একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে 
(১০৭০ খ্রিস্টাব্দ) সুংগ ডাইনেস্টির সম্রাট শেন জুংগ মধ্যএশিয়া থেকে 
৫৩০০ আরব মুসণমানকে চীনে বসতি স্থাপনের জন্যে আমন্ত্রণ করে নিয়ে 
আসেন । এই গ্রুপের নেতৃত্বে ছিলেন প্রিন্স আমির সাইয়েদ । প্রিক্গ আমির 
সাইয়েদকে চীনা মুসলমানদের পিতা বলা হয় । তার নেতৃত্বে ইসলাম টীনে 
মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয় । তার আগে চীনে ইসলাম স্বনামে পরিচিত 
ছিল না। ইসলামকে বলা হতো দা.শি ফা- অর্থ আরবদের আইন ।' 'দা- 
শে" বা 'তা-শি' আরবি 'তা-জি' শব্দের অপত্রংশ | তা-জি'র অর্থ আরব : 
প্রিস সাইয়েদ ইসলামের নামকরণ করলেন 'হুই হুই জিয়াও' অর্থাৎ হই 
হুইদের ধর্ম' । এই প্রি্স আমির সৈয়দ “সাই সো ফে' পরিখারের পূর্বসূরি | 
সাই সো ফে" আসলে প্রি আমির সৈয়দের চাইনিজ নাম । তার এই নামেই 
পরিবারের নামকরণ করা হয়েছে । এই পরিবারের যোবায়ের আওয়ামের 
সাথেই বিয়ে হয় গোয়াং ঝু"র সাহাবী পরিবারের মেয়ে ফাতিমা জোহরার ; 
চীনের এতিহ্যবাহী দুই মুসলিম পরিবারের মিশনগ্রস্থি এই সাই সো ফে 
পরিবার । তাই সমগ্র চীনে এই পরিবারকে সম্মানের চোখে দেখা হয় । সাই 
মা চু ইং এই পরিবারের বর্তমান প্রধান । 

দাঁড়িয়েই ডাকাডাকি করছিল সাই মা ঢু ইং : হু ফেং তার বড় ছেলে । 
ফা জি জাও একমাত্র মেয়ে এবং খা পিয়াং স্ত্রী । হু ফেং চীনা সেনাবাহিনীর 
একজন নামকর! জেনারেল । দেশপ্রেমিক নিরেট প্রফেশনাল হিসেবে চীনা - 
সেনাবাহিনীতে তার নাম-ডাক আছে! জাতীয় স্বার্থের কঠিন মিশনগুলোতে 
তাকে পাঠানো হয় । কাশ্ীর সীমাগ্ের আকসাই চীন থেকে পূর্ব প্রান্তের 
অরুনাচল পর্যন্ত সাই ফেং ফ্রন্টিয়ার কমান্ডের অধিনায়ক ছিল সে অনেক 
দিন। একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ইস্ট ও সাউথ চায়না সী কোস্ট কমান্ডের 
নেতৃত্বে সে ছিল। সম্প্রতি পে জিশজিয়াং ও তারিম বেসিন কমাভের 
দায়িত্ব পেয়েছে : কয়েক দিনের ছুটিতে সে বাড়ি এসেছে। ছুটি থেকে গিয়েই 
সে জিনজিয়াং ও তারিম বেসিন কমান্ডের দায়িত্ব নেবে । মা চু ই-এর 
একমাত্র মেয়ে ফা জি ঝাও বেজিং বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের একজন 


হ্হু উইবুরের । হৃদয়ে ৬৮ 


অধ্যাপক । সে ভীনের অতি গুরুত্বপূর্ণ একজন বিজ্ঞানী । ইলেকট্রো- 
ম্যাগনেটিক পার্টিকপ সাইন্সের এক গোপন বিষয়ে তার গবেষণা ! মনে করা 
হয় তার আবিষ্কার চীনের সীমাত্তকে অভেদ্য করে দেবে ! 

বাবার ডাক শুনে জেনারেল হু ফেং, ফা জি ঝাও ছুটে এল বাবার ঘরে । 
এলন্ত্রী খালিয়াং। 

সবাইকে বসতে ধলল সাই মা চু ইং। 
নিজেও বসল। 

তাকাল হু ফেং-এর দিকে । বলল, “মা ঝু সুলতান তোমাকে কি 
জানিয়েছিল?" 

“ডান হুয়াং-এর উইঘুর ইসলামিক স্কুলে যা ঘটেছে, সেটা বলেছে । আর 
দিয়েছিল পুলিশের গুলিতে লু হু আয়েশার নিহত হবার খবর ৷" বলল 
জেনারেল হু ফেং। 

কিন্তু আসল খবর সে চেপে গেছে হু ফেং। পুলিশ ম! ঝু সুলতানকে 
পক্ষ্য করেই গুলি করেছিল । লু হু আয়েশা ছুটে এসে মা ঝু সুলতা'নকে 
আড়াল করে দাঁড়ায় । ফলে যে গুলি মা ঝু সুলতানের বক্ষ ভেদ করতো, সেই 
পুলি লু হু আয়েশার বুক এফোড়-ওফোড় করে দেয় ।" সাই মা চুং ইং বলল । 

সাই মা চুং ইং-এর কথা শেষ হলো । 
ঃ ঘরের কারো যুখে কোনো কথী নেই। তাদের সবার চোখে-মুখে 
1।য়ের চিহ্ন । কানশু'র একজন ছোট পুলিশ অফিসার ম' খু সুলতানকে 
5»॥র জন্যে গুলি ছুঁড়ে ছিল! একজন পুলিশ অফিসার কি করে এটা করতে 
খে! মা ঝু একজন হুই মুসলিম ছাত্র শুধু নয় । সে যুব কম্যুনিস্ট পার্টির 
-7-74 অত্যন্ত সুপরিচিত জাতীয় নেত' | অল চায়না ছাত্র ফেডারেশনের 

-৭ জনপ্রিয় দ্বিতীয় শীর্ষ নেতা । তাকে একজন পুলিশ অফিস'র গুলি 
। ॥ 4 আাহস পায় কি করে! কেমন করে এ ঘটনা ঘটতে পারল! 

12 ভাবনা জেনারেল হু ফেং এবং ফ জি জাও দু'জনের মনকেই অবাক- 

47 রে দিয়েছিল । 
ঝু কিন্তু এসব কোনো কথাই আমাকে বলেনি । আপনাকে কে 


“ডান হুয়া এর মেয়র আমাকে জানাল , তাকে খুব চিন্তিত মনে হলো । 
ম' ঝুকে কোনো পুলিশ অফিসার গুলি করতে পারে এটা তিনি বিশ্বাস করতে 
পারছেণ না ! সাই মা চুং ইং বলল । 

“আমিও সেটাই ভাবছি বাধা । এটা ছোট ঘটনা মনে হচ্ছে না । অবশ্য 
সে পুলিশ অফিসারকে থেপ্তার করা হয়েছে। সব জানা যাবে ।' বলল 
জেনারেল হু ফেং। 

“মনে পড়ছে ভাইয়া । আমার কলিগদের একটা আলোচনা আমি 
ওভারহিয়ার করেছিলাম । তাদের একজন বলছিল, দেশে একটা বড় 
শক্তিশালী প্রেসার গ্রুপ রয়েছে । তারা উইথুর-হুই, উইঘুর-হান, হান-হুই 
জাতি গ্রুপগুলোর মধ্যে সংঘাত বাধবার চেষ্টা করছে: তারা কেনে এটা 
করছে, তা জনি না। কিন্তু গ্রন্পটা খুবই বিপজ্জনক | আমার সন্দেহ হচ্ছে, 
মা ঝু'র ঘটন' এ ধরনের কারও হীন মানসিকতার ফল কিনা ।' ফা জি ঝ1ও 
বলল । 

জেনারেল হু ফেং মনোযোগ দিয়ে বোন ফা জি ঝাও-এর কথা শুনছিল । 
কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলল, ধন্যবাদ ফা, ঠুমি আমার চোখ খুলে 
দিয়েছ : পুলিশ অফিসারটি সম্পর্কে বিশেষ অনুসন্ধান দরকার ।' 

“অনুসন্ধান কর । কিন্তু তুমি যাচ্ছ জিন জিয়াং-এ একটা বড় দায়িত্ব নিয়ে, 
এ কথাগুলো তোমার মনে রাখা দরক'র হু ফেং।' সাই মা চুং ইং বলল । 

ধন্যবাদ বাব । কিন্তু পরিস্থিতি খুবই জটিল । আমাদের উইঘুর ভাইরা 
চীনের নাগরিক হওয়ার মতো আচরণ করছেন না : এই ষুল বিষয়ট'র 
সমাধান ন' হলে কোনো সমস্যারই সমাধান করা যাবে না ।' বলল জেনারেল 
হু ফেং। 

“তোমার কথ: বেঠিক নয় হু ফেং' কিন্তু উইঘুর মুসলমানদের কথাও 
তোমাকে ভাবতে হবে : ইসল' গ্রহণের আগে এক সময় “মানি চিয়ান 
উইঘুর সাম্ত্রাজ্য' ওদের ছিল । 'উইঘুরিস্তান' নামে বৌদ্ধ সাস্ত্রাজ্যও তাদের 
ছিল । দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি তাদের শাসক বখরাখান প্রথম ইসলাম 
গ্রহণ করেন ! তার নাম হয় সুলতান সটটুক কারা খান : বলা হয় তার পথ 
অনুসরণ করে ৯৬০ খ্রিস্টাব্দের দিকে উইঘুরের এক লাখ ও তাবুর লাখ 

হুই উইঘুরের হৃদয়ে ৭০ 


লাখ উইঘুর ইসলাম গ্রহণ করে । কাশগড়, তারিম অববাহিকা ও উইখুর 
এলাকা মুসলিম শাসনকে নিজের করে নেয় । সুতরাং তারা রাজনৈতিক 
জাতি এবং রাজনীতির আসনে দড়িয়েই তারা ইসলাম গ্রহণ করে । তাই 
রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিস্তা ভাদের মজ্জাগত । তাদের স্বাতন্ত্্ের সংগ্রামকে তাই 
উদারভাবে দেখার মধ্যেই সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে ।' সাই মা 
চু ইং বলল। 

“বাবা যা বললেন, সেট" ইতিহাস । ইতিহাস নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই ।. 
ইতিহাস ত'র জায়গায় থাকে, মানচিত্র পাল্টায় । এট: বাস্তবত! । উইঘুর 
মুসলিমরা এই বাণ্তবতা মানছেন না : সমস্যার এখ'ন থেকেই সৃষ্টি । সুতরাং 
এর সমাধান ওরা বাস্তবতা মেনে নেয়ার উপর নির্ভর কর্ণছে " বলল 
জেনারেল হু ফেং। 

“তুমি তোমার সামরিক অংকে কথা বলছ। কিপ্ত সব সমস্যার সামরিক 
সমাধান হয় না, হওয়া উচিতও নয় | এটা এই ধরনেরই একটা সমস্যা "মা 
চুং ইং বলল । 

“ঠিক বলেছেন বাবা । কিন্তু সে বিকল্প সমাধানও মানচিত্র মেনে নেয়ার 
পরেই হতে পারে ! তাদের মধ্যে এমন চিণ্তা নিয়ে এগোবার কোনো লোক 
দেখা যাচ্ছে না বাবা ।' বলল জেনারেল হু ফেং। 

“তাদের মধ্যে এমন কাউকে দেখা যাচ্ছে ন' ঠিক, কিনতু হান, ছুই, 
মগণণর “এদের মধ্য থেকেও তো কাউকে এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে না ।' 
য| 0২ ইং বলল । 

“ওদের সাথে আলোচনা অনেক হয়েছে বাবা । কিন্তু ফল হয়নি ।' বলল 
।'খ|রেল হু ফেং। 

“এ হয়নি, না হতে দেয়া হয়নি- এয়ন কিছু কখনও কি ভেবেছ?' মা 
5 পলল | 

গে সঙ্গে উত্তর দিল না হু ফেং। একটু ভাবল । একটু পরেই বলল, “হ্যা 
॥ 1, এন হুয়াং শহরের ঘটনা আমাকে ভাবাচ্ছে। উইঘুরদের উক্ষে দেয়ার 
" 5॥ এমন ঘটনা ঘটানো হয়ে থাকতে পারে ।' 

। এণেণ হু ফেং-এর পকেটের অয়ঠারলেস বিপ বিপ করে উঠল । 


ছুই উইঘুরের সবদয়ে ৭১ 


$ রন 


তাড়াতাড়ি পকেট থেকে অয়্যারলেস তুলে নিল হু ফেং। হাই লাইট 
ক্লিনের উপর নজর দিয়েই মনে মনে বলল জেনারেল হু ফেং, হঠাৎ সেনা- 
গোয়েন্দা সংস্থার মেসেজ কেন? 

সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার বিশেষ কোডে মেসেজটি পাঠানো হয়েছে। 
পড়ল মেসেজটি : . 

“ম্যাডাম ফা জি ঝাও যেন ট্রেনে আস'র বর্তমান প্রোগ্রাম বাতিল করেন । 
গোয়েন্দাদের একটা বিশেষ টিম পাঠানো হচ্ছে। তারা ম্যাভামকে নিয়ে 
আসবে | জানতে পারা গেছে, অপরিচিত কেউ বা কারা ম্যাডামের সফর 
প্রোগ্রাম চুরি করেছে। তারা গোপনে আরেকজন বিজ্ঞানীরও খোজ-খবর 
নিচ্ছে । আমরা কিছু আশঙ্কা করছি । তাই এই সাবধানতা ।' 

ঘরের সবাই তার দিকে আগ্রহরে তাকিয়েছিল । 

ঘরের সবাই নীরব । 

মেসেজ পড়া শেষ করেই হু থে তাকাল ছোট বোন ফা জি ঝাও-এর 
দিকে । বলল, 'আজ রাতে ট্রেনে তুমি বেজিং ফিরছ?” 

হ্যা, কেন? বলল ফ' জি ঝাও , 

“তুমি যাওয়ার প্রোগ্রাম বাতিল কর | আজ এই ট্রেনে তে'মার যাওয়া 
হচ্ছে না? 

ফ' জি ঝাওসহ সবার ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে উঠল ' বিস্ময় তাদের চোখে-যুখে । 

“প্রোথ্বাম বাতিল করব কেন? মেসেজে কি অ'ছে? খারাপ কিছু? মা হু 
ইং, হু ফেং-এর পিতা বলল । 

“মেসেজটা সেনা গোয়েন্দা বিভাগের বাবা ' তারা 'জি ঝাও'-এর এভাবে 
ট্রেন সফরকে নিরাপদ মনে করছে না ।তারা একটা গোয়েন্দা টিমকে পাঠাচ্ছে! 
তারা এসকর্ট দিয়ে জি ঝাওকে নিয়ে যাবে 1 বলল জেনারেল হু ফেং। 

“কেন নিরাপদ মনে করছে না? ঘটেছে কিছু? হু ফেং-এর পিতা মা চু 
ইং বলল। ূ 

“কে ব' কারা জি ঝাও-এর সফর প্রোগ্রাম চুরি করেছে । তারা নাকি 
আরও একজন বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত তথ্য জোগাড় করেছে ।' বলল জেনারেল 
হু ফেং। 


হুই উই্বুরের হৃদয়ে ৭২ 


উন 


করিত হলো মঃ হু ইংএর ? তাকাল জি ঝাও-এর দিকে | বলল, 
“মা এ রকম কোনো আশঙ্কার কথা কি তুমি জান?' 

ফা জি-ঝাও-এর চিত্তিত মুখ | বলল, 'এ ধরনের জন্দেহজনক কোনো 
কিছুই আমাপ চোখে পড়েনি । আর তাছাড়া-কারও সাথে শঞ্রুতা, ঝগড়া- 
ঝাঁটি দূরে থাক- বাইরের, এমনকি সহাকর্মী বিজ্ঞানীদেরও অনেকের সাথে 
আমার কোনো উঠা-বসা নেই । আমার পিছু নেবে কে, কেন?" 

মা চুং ইং-এর মুখ গন্তীর হয়ে উঠল | জবাবে কিছু বলল না সে। 

কথা বলল হু ফেং। বলল, 'তো'মার সফর প্রোগ্রাম কেউ বা কারা যদি 
চুরি করে থাকে, তাহলে সেনা-গোয়েন্দা বিভাগের আশঙ্কা অধুলক নয় । 
এটুকুই আমাদের জন্যে যথেষ্ট : ওর: কারা তা বের করার চেষ্টা চলছে । তার 
জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে ? 

বলে ফা জি ঝাও ধেরিয়ে গেল । 

কং-দের পিতা মা চুং ইং-এর চোখে শূন্য দৃষ্টি | ভাবছিল সে। 

এক সময় সে হু ফেং-এর দিকে তাকিয়ে বলল, “আমি কোনো ব্যাখ্যা 
দিতে পারবে! না, কিন্তু ডান হুয়াং-এ ম: ঝু সুলতানকে গুলি এবং খেজিং-এ 
জি ঝাও-এর পেছনে লাগা- এই দুই ঘটনাকে আমি বিচ্ছিন্ন করে দেখতে 
পারছি না হু ফেং।' 

জেনারেল হু ফেং সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না' । তার চোখে-মুখেও চিন্তার 
ছায়া 

বলল্‌ সে একটু সময় নিয়ে, “দুই ঘটনা বিচ্ছিন হতে পারে, আবার নাও 
হতে পারে । দুই ঘটনা নিরেই তদন্ত চলছে রাবা। সব জানা যাবে।' 

“ঠিক আছে। কিন্তু মা ঝু সুলতান ও জি ঝাও দু'জনকেই সাবধান করে 
দাও । তারা যেন দেখে-শুনে চল'ফেরা করে । আপ'তত কোনো কিছুতে 
জড়িয়ে পড়াকে তার! যেন এড়িয়ে চলে ; আর তুমি নিয়মিত ওদের খৌঁজ-- 
খবর রাখবে বাবা । আর একটা কথা! দাও হু ফেং। তুমি জিন জিয়াং-এ 
মচ্ছ তুমি হুই ও সরকারের সাথে উইঘুরদেক দূরত্ব বাড়ানো নয়, কমানোর 
চেষ্টা করবে ।' মা চুং ইং বলল। 
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“কথা আমি দিতে পারি বাবা, কিপ্ত পাখা ব৬ কঠিন হবে | আমার যে 
দায়িত্ব, সে দায়িত্বে থেকে এই কাজ করার সুযোগ বেশি নেই । এজন্যে 
প্রয়োজন সামাজিক, জাতীয় পর্যায়ে সাহসী উদ্যোগ | সে উদ্যোগ আমি 
দেখছি না।' বলল হু ফেং। 

তুমি ঠিক বলেছ । সমস্যা এখানেই ! সমঝোতার শক্তি সামনে নেই : 
বিভেদের শক্তি খুবই সক্রিয় ' ভার পরও আমি মনে করি, প্রশাসনের বিশেষ 
করে সেন" প্রশাসনের অনেক দায়িত্ব আছে। পরিস্থিতি শান্ত রাখা, শাস্তি ও 
আইনের শাসনের প্রতি নাগরিকদের অস্থশীল করার ক্ষেত্রে তারা ভূমিকা 
পালন করতে পারে ।' মা চুং ইং বলল। 

“দোয়া করো বাবা । সরকারি নীতির মধ্যে থেকে যতটা পারি অবশ্যই 
করবো ! ভবে আইন যদি কেউ ভাঙে, দেশের অখণ্ডতাকে যদি কেউ চ্যালেঞ্জ, 
করে, তাহলে আমার কিছু করার থাকবে না ।' বলল জেনারেল হু ফেং। 

“সেটা আমি জানি হু ফেং। তবে দেখ, আইন ভাঙার পেছনে আইন 
ভাঙার জন্যে উদ্ধানি, প্ররোটনামূলক কিছু থাকলে, সেটাও কিন্তু বড় 
অপরাধ ” 

ভ্রু কুঞ্চিত হলো জেনারেল  ফেং-এর | মনে মনে বপণ, ধাবা নিরেট 
এক সত্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন । মুখে বলল, “বাবা, ও বিষয়টা দেখাও 
আমার দায়িত্বের অ+ওতাভুক্ত । আসি বাবা !' 

হু ফেং সালাম দিয়ে বেরিয়ে গেল । 

ফা জি ঝাও ও খা লিয়াং আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল । 

মা চুং ইং গিয়ে তার ছোট্ট রাইটিং টেবিলে বসল্‌। 

টেনে নিল অয়্যারলেস টেলিফোন , 

জিন জিয়াং-এর উইঘুর নেতা ইরকিন আহমেত ওয়াংকে ডায়াল করল । 

ওপ্রাস্ত থেকে আওয়াজ তেসে এল, “ইরকিন আহমেও ওয়াং বলছি ॥ 

“সালাম আলাইকুম । অমি লা ঝু'র সাই মা হুং ইং।' বলল মা চুং ইং। 

“ওয়: আলাইকুম সালাম । “সাই সো ফে" পরিবারের সাই মা চুং ইং? 
বলল উরুমুচি শহরের উইঘুর নেত: ইরকিন আহষেত ওয়াং । 

হ্যা, জনাব । বলল মা চুং ইং। 
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ও নল 


হঠাৎ সৌভাগ্যবানের টেলিফোন এই গরিবকে£' ইরকিন আহমেত ওয়াং 
বলল। 

“ভাই ওয়াং কে সৌভাগ্যবান, আর কে সৌভাগ্যবান মন, ত' ঠিক করার 
মালিক আল্লাহ, আপনি অমি নই ।' বলল মা চুং ইং। 

“ওটা গোরা সৃষ্টজগতের মালিক আল্লাহর কথা । কির দেশের মালিক" 
দেশে দেশে তীর জায়গায় বসে গেছে । ভাগ্যবান, ভাগ্যহীন তারাই বানায় ! 
এটা আপন:কে বুঝিয়ে বলতে হবে না ।' ইরকিন আ'হমেত ওয়াং বলল . 

“খোঁচা আপনি দিতেই পারেন । কিন্তু জেনে রাখুন, চীনের ন'গরিকরা 
যতটুক সৌভাগ্য ভোগ করছে, তার চেয়ে বেশি কিছু হুইদেপ্ নেই ।' বলল 
মা চুংইং। 

উইঘুরদের ত' নেই জনাব মা চুং ইং ৷" ইরকিন আহমেত ওয়াং বলল; 

'হুইদের কেন আছে, উইঘুরদের কেন নেই, এটা আপনি খুব ভালো করে 
জানেন জনাব ইরকিন আহ্মেত ওয়াং ।' বলল মা টুং ইং। 

“থাক এ প্রসঙ্গ । আমি তর্ক বাড়াতে চাই না। আপনাদের চিন্তা, 
আমাদের চিন্তা ভিন্ন । ফলও ভিন্ন হবে, সেটাই স্বাভবিক 1 এখন বলুন, 
আপনি কেন টেলিফোন করেছেন?' ইরকিন আহমেত ওয়াং বলল । 

'আমার ছেলে জেনারেল হু ফেং জিন জিয়াং-এ যাচ্ছে । শ'স্তি, সমবে"তা 
প্রতিষ্ঠ'র ক্ষেত্রে সে যাতে সফল হয়, সেই সাহা্য আমি চাচ্ছি । বলল ম' 
চুং ইং । 

“আসছেন, এটা আমর! জানতে পের্গেছি : হান জেনারেল ছিলেন, এখন 
হুই জেনারেল আসছেন । মানুষ পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু নীতির পরিবর্তণ 
নেই । আমাদের সাহায্য করার কি আছে? ইরকিন আহমেত ওয়াং বলল । 

“নীতি এক থাকলেও, মানুঘভেদে নীতির বাস্তবায়ন ভিন্ন হতে পারে, ভিন্ন 
হয়ে থ;কে । আমি চাই এর সুখোগ নিয়ে শান্তি ও সমঝোতার একটা পরিবেশ 
সৃষ্টি হোক ।' বলল মা' চুং ইং। . 

'আপনার শুভেচ্হাকে আমি সম্মান করি । কিন্তু শান্তি ও সমঝোতার নামে 
নাতি ও স্বকীয়তা প্রশ্নে আমরা কোনো লেনদেন করবে! না।" 

'ভাই ইরকিন আহমেত, এই আলোচনা ট্রেলিফোনে সম্ভব নয়। তবে 
19 একটা কথা বপব, নীতি, স্বাভশ্র্, স্বকীয়তা রক্ষা প্রশ্নে ইসলায়ী শরিয়ত 
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দেশ, সময়, অবস্থাভেদে যে ব্যবস্থা দিয়েছে তা খুবই খ্য'পক ও বিস্তৃত। তা 
সবার সামনেই আছে । আমি এদিকে না গিয়ে অনুরোধ করছি, সংঘাতের 
ঘটনা কমিয়ে আনা যায় কিনা দেখুন। উতয় পক্ষের সদিচ্ছা থাকপে তা 
সম্ভব " বলল মা চুং ইং: 

মিজলুমরা শান্তি ও স্বস্তিই চায় : কিন্তু জালেমরা অশীস্তি বৃদ্ধির মধ্যেই 
তাদের স্বার্থ দেখে । আমাদের ক্ষেত্রে তাই হচ্ছে ।' ইরকিন আহমেত ওয়াং 
বলল 

“জালেম ও মজলুম হিসেবে না দেখে দেশের নাগরিক ও সরকারের 
মধ্ঃকার সমস্যা হিসেবে দেখ: যায় না ভাই ইরকিন?' বলল মা চুং ইং। 

“সমস্যাট: এতটা সরল নয় জনাব মা চুং ইং। ওঞ্চনিবেশিক শ'সনের 
অধীন মানুষদেরকেও সংশ্লিষ্ট সেই দেশের নাগরিক বলা হয় । সুতরাং 
নাগরিক শব্দ সব ক্ষেত্রে এক অর্থ বহন করে না । সুতরাং সমস্যার ধরনও 
এক নয়। আমাদের জাতিগত ও ম:নবিক স্বাধীনতা স্বীকৃত হলে, তবেই 
বর্তমান সমস্যার সমাধান হবে ।' ইরকিন আহমেত ওয়াং বলল । 

“আমি জানি এটা আপনাদের দাবি । দাবিটা একটা পক্ষের | এর বাইরে 
আরও কথা, আরও যুক্তি থাকতে পারে, এটা আপনাদের অবশ্যই ভাবতে 
হবে । বলল মা চুং ইং! 

“আমরাও সেসব জানি । জনাব এ সবের বাইরে নিশ্চয় আপনার আর 
কোনো কথ নেই ।' বণল ইরকিন আহমেত ওয়াং । 

“ঠিক আছে রাখছি জনাব ইরকিন আহমেত ওয়াং : স্যরি, আপনার 

. অনেক সময় নিয়েছি। সালাম আলাইকুম ” বলল মা টং ইং। 

“ওয়া আলাইকুম সালাম ।' ইরকিন আহমেত ওয়াং বলল নির্বিকার 
কণ্ঠে। 

কল অঞ্চ কর্রে মা চুং ইং অফ্যারলেস টেবিলে রেখে ইজি চেয়ারট'য় গিয়ে 
বসল; চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ দুটি বন্ধ করল । তার মুখে হতাশার 
অন্ধকার ! " 

হতাশীর পথে অনেক চিন্তা মা চুং ইং-এর মনে এসে জেঁকে বসল। 
প্রথমেই একটা আত্মজিওাস; জেগে উঠল তার যনে । আমপ্বা মানে হুইপ 
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স্র 
নল 


ঠিক আছি, ঠিক পথে চলছি? আমাদের বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে ইসলামের 
শরির়তকে যতটুকু বুঝেছি, আমরা সেভাবেই কাজ করছি! উইঘুররাও এই 
কথাই বলছে, তারা ঠিক আছে। তারা ইসণামী শরিয়তের নির্দেশই পালন 
করছে। কিন্তু সত্য তো দুটি হতে পারে না'। হয় আমরা সত্যের উপর, 
নয়তো ওরা? কারা সত্যের উপর? 

প্রশ্নগুলো তোলপাড় কর্নতে লাগল মা হ্ং ইংএর ত্বদয়ে। কোনো 
সমাধান সে খুঁজে পেল শা। দুঃখ-বেদনা পীড়িত চিন্তা তাড়িত তার হৃদয় 
থেকে একটা প্রার্থনা বেরিয়ে এল রাব্বুল আলামীন মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে 
“হে আল্লাহ, আমাদের এশ্মভূমিকে ফুসলমানদের সংঘাত থেকে বাচাও। 
মুসলিম হিসেবে বাচবার তৌফিক দাও । হুই, উইঘুর কারা সহি পথে আছে 
ত; বুঝবার আমদের তৌফিক দাও । বিজ্ঞ যোগ্য কাউকে আমাদের অধে/ 
পাঠাও, .আমাদের যে সাহায্য প্রয়োজন তা তার মাধ্যমে আমাদের দাও 
প্রভু " ভাবতে ভাবতে আহত মন নিয়ে মা চুং ইং কখন যেন ঘুমিয়ে পল । 


মোবাইলের রিং-এর শব্দে ঘুম ভাঙল মা ঝু সুলতানের | রী 

মা ঝু রাত ৯টায় বাইরে থেকে এসে রেস্ট নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল । 

উঠে বসে টেবিল থেকে মোখাইল ওুঁলে নিল মা খু; ক্রিনের দিকে 
একবার তাকিয়েই দ্রুত কথা বলল, “হা আপা, বল । 

“ভাইয়াকে পেলাম না । শোন মা ঝু, আমি ট্রেনে, বেজিং আসছি । আমার 
কক্ষের বাইরে কিছু গোলাগুলি হচ্ছে। আমার কক্ষের দরজা ভাঙার জন্য 
ধাক্কাধাকি শুরু হয়েছে। ওরা কারা জানি না। তবে সেনা গোয়েন্দারা এই 
আশঙ্কা করেছিল । তুমি..." 

আর কথা বলতে পারল না ফা জি ঝাও, জেনারেল হু ফেং এবং মা ঝু'র 
বোন। 

টেলিফোনেই দরজা ভেঙে পড়ার শব্দ পেল ম! ঝুঁ । সঙ্গে সঙ্গেই পেল 
গুলির একটা শব্দ । 


ছুই উইদুরের হৃদয়ে ৭৭ 


ফা জি ঝ1ও..এর মোবাইল বন্ধ হয়ে গেল। 

“আপা... ।' বলে চিৎকার করে উঠল মা ঝু। 

মা ঝু নিজেকে সামলে নেবার আগেই ত'র মোবাইল বেজে উঠল । দ্র“ত 
সে টেলিফোন ধরল । দেখল লিয়েন হুয়ার টেলিফোন | 

লিয়েন হুয়া মা ঝু সুলতানের সহপাঠী এবং সহকর্মী ; ছাত্র ও কম্যুনিস্ট 
যুব আন্দোলনের একজন শীর্ষ নেত্রীও লিয়েন হুয়া। তার আরেকটা বড় 
পরিচয় হলে", দেশের প্রেসিডেন্ট ও চীনা কম্মুনস্ট পার্টির সেক্রেটারি চীনের 
নাশ্বার ওয়ান ব্যক্তিত্ব লিউ জোয়ান ঝেং-এর আদরের ভাগনী । 

মা ঝু টেলিফোন ধরতেই ওপ্রান্ত থেকে লিয়েন হুয়া ধলল, “কেমন আছ 
মাঝু? 

“এখনই একটা টেলিফোন পেলাম জি ঝাও-এর কাছ থেকে; ট্রেনে সে 
বেজিং আসছিল ; তার বম্পার্টমেন্টের দরজা ভাঙার শব্দ পেলাম, তার সাথে 
গুলির শব্দও । গুলির সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল বন্ধ হয়ে গেল : আপার নিশ্চয় 
মারাত্বক কিছু ঘটেছে । এখন আমি কি করব বুঝতে প:রছি লা ” বলল মা 
ঝু ' উদ্বেগে ভরা তার কণ্ঠ্বপন | 

মাঝু তার সাথে, ভর পারার যতি এ গৌর টির ছিটা? 
লিয়েন হুয়া বলল । 

ছিল? কেন? বলল মা ঝুঁ। * 

“বিভিন্ন তথ্য থেকে গোয়েন্দারা আশঙ্কা করছিণ : দিনা এর 
একাকি সফর বন্ধ করে তাকে, গোয়েন্দাদের পাহারায় বেজিং আনার ব্যবস্থা 
হয়? লিয়েন হয়া বলল ! 

“গোয়েন্দারা কি তাকে রক্ষা করতে পারবে? বলল ম' ঝু ! 

“সেটাও ধরে নেয়া কঠিন। আ'ম'দের অপেক্ষা করতে হবে যা ঝু। 
ইতিমধ্যে বিষয়টা তুমিও উপরে জানাও, আমি জানাচ্ছি » 

কথা শেষ করেই লিয়েন হুয়া বলল, তোমাকে একটা কথা জানাধার 
জশ্যে এই টেলিফোন করেছি। কিন্তু তার আগে তোমাকে আমার একটা 
জিজ্ঞাসা আছে মা ঝু ” 

'বিল।' বলল মাঝু। র 

হুই উইদুরের হবদয়ে ৭৮ 


৮০০০০০০০ 


লু হু আয়েশার মৃত্যুতে আমি খুশি হয়েছি, এটা কি তুমি মনে ক্র? 
লিয়েন হুয়া বল্ল । , 

কথাগুলো মা ঝুর কানে ভারি শৌনাল। 

“তা কেন? তা আমি মনে করব কেন£ বণল মাঝু! 

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না লিয়েন হুয়া । 

একটু সময় নিয়ে বলল, “কারণ আমি তোমাকে তালোবাসি বা 
ভালোবাসতাম ? লিয়েন হুর'র কণ্ঠ ভারি এবং কীপা 

মা ঝু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল মা । 

মা ঝু ও লিয়েন হুয়া'র মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক অনেক দিনের | সেটা 
এক নীরব ভালোবাসা : দু'জনের কেউ কাউকে জানায়নি তাপে মনের 
কথা ' এর মধ্যে লু হু আয়েশা ঝড়ের মতো আসে মা ঝু'র জীবনে ; লিয়েন 
হুয়ার হৃদয় ভেঙে গেলেও সে নীরব হয়ে যায়। কিন্তু লিয়েন হুয়ার এক 
বান্ধবী বিষয়টা ম' ঝুকে জানিয়ে দেয় , মা ঝর হুদয়ের চাপ'পড়া গোপন 
ভালো'বাসাট! এই আঘাতে জেগে উঠে। কষ্ট পায় মা ঝুও । ঠিক এই সময় 
লু হু আয়েশার মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে । 

'লিয়েন হুয়া, আমার কোনো কথা বা কাজে তুমি বুঝেছ যে, লু নু 
আয়েশার মৃত্যুতে তুমি খুশি হয়েছ আমি এটা মনে করেছি? বলল মা ঝুঁ ! 

'তাহলে তুমি কেন বলনি লু ছু আয়েশার মর্মান্তিক মৃও্যর কথা " লিয়েন 
ছুয়া বলল । তার কণ্ঠে অবরুদ্ধ কান্না: 

'ও এই কথাঃ ণু হর মৃত্যুতে তুমি খু্ধি হবে এটা কি আমি মনে করতে 
পারি? আন্ম তোমাকে চিনি না! লু হু খন আমণর জীবনে হঠাৎ এল, তুমি 
আ"মাকে কিছু বলনি, তাকেও কিছু. জানতে দাওনি। নীরবে, সরে 
দাঁড়িয়েছিল । আমার মনে হয়েছিল লু হু তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছিল, 
শামি তোম'কে কিছু বলতে "পারিনি বটে, কিন্তু আমি বিস্মিত হয়েছিলাম : 
£'ম আমার কাছে আরও খড়, আরও মহৎ হয়ে উঠেছিলে । সেই তুমি লু হু 
নয়েশার মৃত্যুতে খুশি হবে, এটা আমি ভাবতে পারি? বলল মা ঝু । তার 
নও আবেগে ভারি হয়ে উঠেছিল । 

"আমার মনের ব্যাপারটা তুঘি জানলে কি করেঃ অনুমান করেছিলে? 
নিযন হুয়া বলল । 


“ছুই উইদুরের গদয়ে ৭৯ 


'না। তোমার বান্ধবী জিয়েন আমাকে বলেছিল ।' বলল মা ঝু। 

'জিয়েনঃ তাই তো সে একদিন আম'কে খুব বকাবকি করেছিল । 
বলেছিল, কেন আমরা মনকে চেপে রেখে দুজনেরই অপূরণীয় ক্ষতি করেছি । 
ত'র কথা শুনে আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, মনে হচ্ছে তুমি মা ঝু'র মনের 
কথা জান! ব্যাপার কি সে এ প্রশ্নের সরাসরি উত্তর এট' সেটা বলে এড়িয়ে 
গিয়েছিল " লিয়েন হুয়া বল্‌! 

“জিয়েন ঠিকই বলেছিল । অ'মরা নিজেদের প্রতি এবং একে অপরের 
প্রতি সুবিচার করিনি | খদি অন্যায়, অযৌক্তিক ও অনৈতিক না হয়, তাহলে 
মনের কথা এডিয়ে যাওয়া ঠিক নয় : আমর: সেটা করেছিণাম লিয়েন হুয়া ।' 
বলল মাঝু, 

“দোষটা তোমার । তুমি বলনি, আমাকে বলার সুযোগও দ'ওনি ৷ যখনই 
আঁমার কথা ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়েছি, তুমি তড়িঘড়ি সরে গেছ । তখন আমি 
কিন্তু লজ্জিত, কিছুট' ক্ষুব্ধ হতাম | ন:রী হিসেবে অপমানও বোধ করতাম । 
এসবকিছু কোনোই ফল দেয়নি। অ'মার মুখের দিকেই তুমি তাকাওনি ।' 
লিয়েন হুয়া রলল । কণ্ঠ ত'র্‌ ভারি হয়েছে! 

'লিয়েন, আমার কথাট:ও একটু ভ'ব। প্রাপ্তিটা খদি হঠাৎ বড় হয়ে যায়, 
বিশ্বাস করতে সময় লাগে । বুঝতেও একটা সময় দরকার হয় ; তুমি তে” আর 
কেউ নয়, বল" যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্স্ট লেডি । আমার মনটা আমি 
জানতাম । কিন্তু তোমার মনটা সত্যি আমি বুঝে উঠতে পারিনি ।' বলল মা খু । 

'বললাম তো বুঝাতে দাওনি তুমি | শুরুতেই আমি বুঝেছি, তুমি অতি 
ঘনিষ্ঠতা, ছোঁয়া-ছুঁয়ির ব্যাপ'র একদমই পছন্দ কর না । আর এ ব্যাপারটাই 
আমাকে তোমার কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছিল । আমার সবকিছু বেঝার 
বয়সের পর থেকে এমন একজনকেই কামনা করতাম, যে হবে সবার চেয়ে 
আলাদা, অনন্য । আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে একম'ৰ তোমাকেই এমন 
পেয়েছিলাম । তাই মুসলিম হলেও আমি তোমার দিকেই ছুটে গিয়েছিল'ম ।' 
বলল লিয়েন হুয়া ' 

কথা শেষ করেই সঙ্গে সঙ্গে আব'র বলে উঠল লিয়েন হুয়া, “যাক 
টেলিফোনে বলেই এত কথা তোমাকে বলতে পারলাম | মুখোমুখি হলে 


হুই উইঘ্বুরের হৃদয়ে ৮০ 


কোনো না কোনো অজুহাত তুলে কথা বন্ধ করে দিতে | এখন শোন, যে কথা 
বলার জন্যে তোমাকে আমি টেলিফোন... |" 

ম' ঝু লিয়েন হুয়ার কথার মাঝখানেই বলে উঠল, 'শুনছি। কি তার 
আগে শোন, তুমি একতরফা আমার উপর দোষ চাপাচ্ছ ! আমিও তো 
তোমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো আড্ডাতে দেখি না। কথা-বার্তা 
মেলামেশায় তুমিও সব সময একটা সীমারেখা বজায় রেখে চল । তাই 
ছেলেমেয়েরা তোমাকে কিছুট; ৬য় বা সমীহ করে থাকে ! আমার মধ্যেও তো. 
এর কিছু থাকতে পারে?" 

'কথা ঘুরিয়ো না । আমি কাছে গেলে... 1 

লিয়েন হুয়ার কথার মাঝখানেই খা ঝু বলে উঠলো, 'ঠিক আছে এ নিয়ে 
আ'র কথা নয় ! আমি আপোস করছি । আমি তোম'কে বুঝেছি । 

“কি বুঝেছ? লিয়েন হুয়া বলল । 

'তুমি যা তাই " বলল মা ঝুঁ। 

'আমি কি?" লিয়েন হুয়া! বলল । 

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না ম* ঝু | একটু হ'সল । বলল, “তুমি লোটাস মানে 
পশ্ছফুল ॥ 

'সে তো আমার নাম ।' লিয়েন হুয়া বলল । 

শুধু নাম নয়, তুমি লাল অপরূপ পদ্মফুল । বলণ মা খু. 

“তারপর? লিয়েশ হয়া বলল । তার মুখ গল্ভীর হলেও ঠোঁটে মিষ্টি হাসির 
ছায়া | 

'ভারতবর্ষে একট! ধর্ম আছে, সে ধর্মে দেবতাকে সন্তুষ্ট করার একটা 
,খ উপকরণ পদ্মফুল । এ ফুল দেবতার পায়ে অগ্রলি দিয়ে ঙাকে সন্তুষ্ট 
17! ৩য় ! বলল মা ঝু। 

এটা পদ্রফুলের সৌভাগ্য । কিন্তু আমার দেবতা কি তার পায়ে মানুষ- 
।4)খণের অঞ্জলি চাইবেন? লিয়েন হুয়া বলল । 

5 মানুষ পদ্মফুলের অগ্রলি পায়ে হয় না, হৃদয়ে হয় । আর সে অগ্জলি 
"1 0ম হয় না, হদয় থেকে হৃদয়ে হয় । বলল মা ঝুঁ। 

17? দেখতা তো দরকার ।' লিয়েন হুয়' বলল । 


ছই উইদুরের হদয়ে ৮১ 


“সে তো বিরাট সমস্যা! অমি তে দেবতা নই, মানুষ! বলল মা ঝু। 

'এই অজুহাতে পালাবার পথ দেব না । পদ্মফুলের অঞ্জলির জন্যে দেখতা 
দরকার । কির লিয়েন হুয়া মানে মানুষ-পদ্মফুলের জন্যে মানুষ-দেবতাই 
দরকার ৷ 

সুতরাং আর কোনো সমস্যা থাকল ন' | এবার বল তোমার সেই কথা ।' 
বললমাঝু: 

“সমস্যা থাকলো না মানে? আমার মানুষ-দেবত: অগ্ুলি নিণেন কিনা 
কিছুই বললেন না ।' লিয়েন হুয়া বলল। 

“ওট'" বলার জিনিস শয়, বুঝে নেবার বিষয় । মনকে জিজ্ঞেস করলেই তা 
পাওয়া যায়, বুঝা যায় । বলল মাজু। 

“একবার ঠকেছি। মনকে জিজ্ঞাস; করতে তয় হয় । কি উত্তর পাব কে 
জানে ।' লিয়েন গুয়া বলল । 

“জিওস'র আর দরকার নেই | তোমার এই ভয়টাই প্রেম, মন থেকে 
আসা মেসেজ এটাই ঠিক আছে ।' 

হাসল লিয়েন হুয়া ৷ খলল, “ঠিক নেই । বাস্তবটা দেখব তারপর 1” 

“সেটাই ভালো । ফল দেখেই পরিচয় । এবার তোমার কথা বল ।' খলল 
মাঝু। 

“দেখ, ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বনে হয়েছে। তোমার 
কাছে সে রকম মনে নাও হতে পারে ।' 

বলে একটু থামল লিয়েন হুয়া ! শুরু করল আবার, “দুদিন আগে বিকেলে 
বিশ্ববিদ্যালয় পার্কের একটা বেঞ্চিতে বসেছিলাম | আমার পেছনেই একটা 
ছোট্ট ঝোপ ; ঝোপের ওপারে আরেকটা বেঞ্চ । আমি আসার সময়ই 
দেখেছিলাম বেঞ্জিতে তিনজন লোক বসেছিল । দু'জন যুবক : একজন মাঝ - 
বয়সী ! ওরা কথা বলছিপ, হাসছিল ! তাদের কথায় তে'মার ও তোম'র বড় 
বোনের নাম শুনে আমার মনে'যোগ ওদিকে আকৃষ্ট হলো । একজন বলছিল, 
'আগি বুঝতে পারছি শ" জনাব হু জিন, মা খু সুলতান তো সরকারের কোনো 
খুঁটি নয়, তাহলে তার ব্যাপারে এমন সিদ্ধান্ত কেন?' . 

“সরকারের খুঁটি নয় বটে সে, কিন্তু গোট ছাপ্র ও যুবকদের কাছে অসম্ভব 
জনপ্রিয় সে। কম্যুনিস্ট পার্টি এবং সরকারের আশীর্বাদ আছে তার উপর । 

ছুই উইথুরের হৃদয়ে ৮২ 


উন 


কিন্তু তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে অন্য কারণে, যেটা আমি শুনেছি । সে 
কারণ হলো, মা ঝু যেমন পপুল'র, তার পরিবারও তেমনি হুই-উইথু সব 
মুসলমানের মধ্যে পপুলার ; এই পরিবারে চীনা সেনাবাহিনীর একজন 
জেনারেণ আছে । তাকে পাঠানো হয়েছে জিনজিয়াং-এর কমান্ডিং অফিসার 
হিসেবে | হুই ও উইঘুরদের সমঝোতার একটা উদেঠগ হতে পারে এটা 
তা যদি হয় তাহলে সরকারের সাথেও সমঝোতা হতে পারে, যা দেশে 
আনতে পারে শান্তি ও এঁক্য : এট: আমরা চ-ই না, শুধু তাই নয়- বানচালও 
করে দিতে চাই | এজন্যেই মা ঝুঁ আমাদের টার্গেট, তার পরিবারও অশ্মাদের 
গেট । মা ঝুর বড় বোন বিজ্ঞানী ফা জি ঝাও তো এখন আমাদের জালের 
মধ্যে : যেকোনো সময় তাকে তুলে নেয়া হবে বলল হু জিন নামের 
লোকটি । 

“বিজ্ঞানীকে কি হবে জনাব হু জিন? ওরা তো নিরীহ মানুষ, ওরা 
সকলের ।' তৃতীয় জন বলল । 

'আমাদের কাজ একটা নয়, বহু । বহুজনকে বহু কাজে দরকার ।' বলল 
খু জিন ! 

“বহু কাজ কি?' তৃতীয়জনই বলল । 

“যা! বলেছ, আর বলো ন: । এসব নিয়ে কথা বলা আমাদের জন্যে 
না | উপরে, উপরের উপরে; তার উপরে যাপা অ'ছেন, এটা তাদের 
এনএ । তাদের কাজ নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না । তাহলে মাথা থাকবে না ।' 

"দের কথা আর শোনার সাহস আমার হয়নি : তারা যদি আমাকে দেখতে 
॥4॥ খখবা তারা যদি মনে করে আমি তাদের কথা শুনেছি, তাহলে আমি 

14 ব৬ ঝামেলায় পড়ে যেতে পারি ! এই ভয়ে চলে আসি আমি । ত'রপর 

" ।খঃখলো যত ভেবেছি, ততই আতঙ্ক বোধ করেছি। কথাগুলো তোম'কে 

॥-1-7 জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম | জানাতে পেরে ভালো ল'গছে।' 
এখ। এণতে যাচ্ছিল মা ঝু। 

"1" প৮৩ ধাক্কায় তার খরের দরজা খুলে গেল । 

11-,111র হ'তে চারজন তার দরজায় | চার রিভলবারের নলই তার 


1) 1 গন কা! 


হুই উইপুরের য়ে ৮৩ 


উন 


যাঝু উঠে দাড়াল। 
উঠে দীড়াতে দীড়াতে বলল, “লিয়েন আমার ঘরে চারজন পরিভলবারধারী 
প্রবেশ করেছে। তাদের মুখে মুখোশ ।' নিষ্কম্প কণ্ঠে কথাগুলো বলল মা ঝু । 
কথা শেষ হবার সাথে সাথেই একজন রিভলবারধারীর বুলেট এসে বিদ্ধ 
. কর্বল মা ঝু'র বাম হাতকে । তার হাত থেকে মোবাইল পড়ে গেল । 
মাঝু চিৎকার করল না। শান্ত কণ্ঠে বলল, 'তোমর: কে জানি না । জানি 
তোমরা আমাকে কিডন্যাপ করতে এসেছ। ক্ণ্রি তোমরাও জান না, আমাকে 
কেন কিউন্যাপ করতে এসেছ ।' 
মা ঝু'র কথা শুনতে পেয়ছে লিয়েন হুয়া । ফ্লোরে পড়ে যাওয়া মোবাইলে 
লিয়েন হুয়ার কণ্ঠে তখন চিৎকার চলছে, “মা ঝু...মা ঝু...।' 
মা ঝু'র শেষ কথ'গুলোও সে শুনতে পেয়েছিল । 


৪ 

চায়না এয়ার লাইন্সের একটা বিমান আকাশে উড়ল জাপানের নাগাসাকি 
বিমন বন্দর থেকে । 

ছুটছে বিমান চীনের উদ্দেশ্যে । 

মাঝারি সাইজের বিমান । 

লোকে ভর্তি । 

প্রথম শ্রেণির পাশাপাশি তিন সিটের ডান প্রান্তের সিটে বসেছে আহমদ 
মুসা । মাঝের সিটে ষাটোর্ধ্ব বয়সের একজন জদ্বলোক । তার একটা চুলও 
কীচা নেই. কিন্তু তার দেহের গাথুনি দেখে মনে হয় লোকটি নিশ্চিতই 
একজন যুবক । বাম প্রান্তের সিটে বসা লোকটি স্টিলবডি রোবটের মতো । 
সব সময় সামনে দৃষ্টি । মুখ ভাবলেশহীন | লোকটি সিটে বসার পর মাঝের 


ছুই উইঘুরের হৃদয়ে ৮৪ 


লোকটিকে বার কয়েক দেখেছে। একবার তাকিয়েছে আহমদ মুসার 
দিকেও । 

সিটে আসন নেয়ার পর দুজনের উপর একবার চোখ বুলিয়েছিল আহমদ 
মুসা। মাঝের লোকটিকে দেখে খুশি হয়েছিল সে । তার অন্তপ্টটা: কাচের 
মতো স্বচ্ছ! সেখানে লোভ, হিংসা ইত্যাদি লুকিয়ে রাখার কোনো জায়গা 
নেই । আর বাম প্রান্তের লোকটিকে দেখে চমকে উঠেছিল আহমদ মুসা । 
তার মুখ দেখে আহমদ মুসার মনে হলো, সে যেশ কারও উপর ঝাঁপিয়ে 
পড়ার জন্যে মুখিয়ে আছে। 

মনে মনে হাসল আহমদ মুসা । আল্লাহ সব মানুষকে সৃষ্টি করেছেন 
'একজন মানুষ হিসেবে । সেই মানুষের এখন কত রূপ! 

মাঝের লোকটি ব্যাগ থেকে একটা বই বের করে হাতে নিয়েছিল । হঠাৎ 
বইটি তার হ'ত থেকে পড়ে গেল । পড়ে গেল আহমদ যুসার পায়ের কাছে। 

আহমদ মুসা বইটি তুলে জদ্রলোকটির হাতে দিল ; 

ইতিমধ্যে বইটির নাম পড়া হয়ে গেল আহমদ মুসার | চমতকার নাম 
“পাস্ট ইজ রাবল 1 

লোকটি বই হাতে নিয়ে ধন্যবাদ দিল আহমদ মুসাকে । 

“ওয়েলকাম ।' বলে আহমদ সুসা তাকে জিজ্ঞেস করল, “স্যার, সুন্দর 
750 কি প্রত্বতত্বের উপর? 
(একটি তাকাল আহমদ মুসার দিকে | চোখে তার মুগ্ধ দৃষ্টি । বলল, 
; পৃত্রতত্তের উপর এই সন্দেহ আপন'র হল কীভাবে? 
এএম মুসাও হাসল । বল্ল, 'নিছকই অনুমান স্যার ! অতীতকে ধ্বংস 
ছে । আসলেই অতীত সময়টা' দৃশ্যত মৃত, সেহেতু ধ্বংসতূমি । আর 
। ॥ শকে বলা হয় 'প্রঙ্জ শব্দের একটা প্রতিরূপ | এ জন্যেই নাম দেখে মনে 
15 শহটি প্রতুতত্রের উপর ।" 

11আাখা মুখে গভীর দৃষ্টিতে তাকাল লে'কটি আহমদ মুসার দিকে । 

।-এ থেকে আপনি তাল আবিষ্কার করেছেন । অসাধ'রণ আপনার 

ধারণ ইকুয়েশন । জিজ্ঞেস করতে পারি, আপনার প্রফেশন কি?" 
॥।॥ আবে! দেশ-বিদেশে ঘ্বুরে বেড়ানো ।' বলল আহমদ মুসা 
হুই উইঘুরের হৃদয়ে ৮৫ 


“এটা কোনো প্রফেশন হলো?" বলল লোকটি : 

“মনে করলেই হলো স্যার ' নন প্রফিটেবল কাজগুলোও তো কাজ ? 

হ্যা, নন প্রফিটেবল কাজগুলোও কাজ এবং এটা প্রফেশনও হতে পারে । 
ধন্যবাদ তোমাকে " বপল লোকটি । 
স্যরি।" 

“ওয়েলকাম স্য'র | আমাকে “তুমিই বলবেন। খুশি হবো ।' 

একটু থেমে সঙ্গে সঙ্গেই আবার বলল আহমদ মুসা, "স্যার কি প্রত্ুতত্তের 
শিক্ষক? 

“কেন? বলল লে'কটি ! 

'ছোট সবইকে “ঙুমি' বলা শিক্ষকদের অভ্যেস আহমদ সুসা বলল 

“হ্যা, ইয়ংম্যান আমি শিক্ষক: প্রত্বতত্বের " বলল লোকটি । 

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল : 

হঠাৎ প্রেনের কেবিন লাইট নিভে গেল । ক্রু কুপ্িত হলো আহমদ মুসার । 

আলো নিভে যাবার মিনিট খানেকের মাথায় ককপিটের দিক থেকে গুলির 
শব্দ হলো। " 

শিরদীড়া সোজা হলো আহমদ মুসার | 

উৎকর্ণ হলো সে। 

পীচ সেকেন্ডের মাথায় ককপিট্টের দিক থেকে একটা গন্তীর কণ্ঠ ধ্বনিত 
হলো: “সবাই যে যার সিটে বসে থাকুন । সামান্য সন্দেহজনক আচরণ করলে 
গুলি করে ম'রা হবে; এমনকি প্রয়োজন হলে প্লেন ধবংস করে দেব ?” 

প্রেনে পিনপতন নীরবতা 

ভয় আওঙ্কে সবাই চুপসে গেছে। 

আহমদ মুসা স্থির, শান্ত, সতর্ক ৷ এরা কারা, কি উদ্দেশ্যে প্লেন হাইজ্যাক 
করছে: ওদের টার্গেট কি, কোনো! দাবি, টাকা, না কোনো মানুষ! এস্ব নানা 

আরও কয়েক সেকেন্ড পরে কেবিন লাইট আবার জ্বলে উঠল | আহমদ 
খুসা দেখল প্লেনের সিঝুরিটি, স্টুয়ার্ড, এয়ার হেস্টেস সবাইকে বেঁধে ফেলো 
হয়েছে। 


হই উইঘুরের হৃদয়ে ৮৬ 


০০০০০ 


অ'লো জুলে উঠার সঙ্গে সঙ্গেই একজন রিভলবারধারী আহমদ মুসার 
পাশে এসে প্রত্ুতত্ুবিদ লোকটির দিকে রিতলবার তাক করে দ'ড়াল এবং 
প্রত্তত্ুবিদের ওপাশের সেই স্টিলবডি লোকটিকে নির্দেশ দিল, 'লিউ, 
আমাদের স্বর্ণমূগকে সংজ্ঞাহীন করে বেঁধে ফেল এবং নিয়ে গিয়ে প্যাক 
করো । ওয়াটার প্র্ষ ব্যাগটা সেখানেই আছে ।" 

দিবি লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে ফিল প্রতি লোকটির দিকে ।ত'র 
হাতে একটা রুমাল । 

“কি ধ্যাপার তোমরা আমার উপর চড়ও হচ্ছ কেন? কে তোমরা? কি 
চাও? বলল প্রত্রুতও্বিদ লোকটি : তার কণ্ঠে প্রবল শঙ্কা | 

তাদের দু'জনের কেউ কোনো উত্তর দিল না; , 

রুমাল ধরা হাত সামনে বাড়াল সেই স্টিলবডি লোকটি । 

ি৬লবারধারীর উদ্যত রিভলবার তখন আহমদ সুসার আসনের হাতল 
বরাবর উপরে তার নাকের সম'স্তরালে । 

আহমদ মুসা দেখে নিয়েছে এখানে এ দু'জন ছাড়' ককপিটে যাওয়ার 
করিডোরের মাথায় আর একজন দীড়িয়ে আছে : আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিয়ে 
নিয়েছে ।প্রপ্তত সে। 

লিউ" নামের স্টিলবডি লোকটি ভান হাও দিয়ে প্রতুতত্বিদ লোকটিকে 
সিটের সাথে চেপে ধরে তার হাতের রুমালটি লোকটির নাকে চেপে ধরতে 
সংচেছ " 

আহমদ মুসার হাত চোখের পলকে উপরে উঠে এল । কেড়ে নিল তার 
প|শে দীড়ানো লোকটির রিভলবার এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিনটি গুলি করল তিন 
1নকে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার সাথে । 

আহমদ মুসার পাশে দীড়ানো লোকটি, স্টিলবডি সেই লোক এবং 
নশনপটের করিডোরে দীড়ানো.লেকটিসহ তিনজনই লাশ হয়ে পড়ে গেছে ! 

গুলি করেই আহমদ মুসা ককপিটের দিকে ছুটল । 

এক ঝটক'য় খুলে ফেলল ককপিটের দরজা : দেখল একজন রিভলবার 
এ॥গয়ে দরজার দিকে আসছে । তার বা' হাতে বলের মতো গোলাকার কিছু ! 

401 একটা মরাতুক বোমা, খুঝল আহমদ মুপা। লোকটি আহমদ মুসাকে 

এশাবে সামনে দেখে মুহুর্তের জন্যে হকচকিয়ে গিয়েছিল । 


ছুই উই্ুরের হদয়ে ৮৭ 


লোকটির উপর চোখ পড়ার পর আহমদ সুসা কিনতু মুহুর্ডও দেরি করল 
শা গুলি করল তাণ্ধ কপাল্‌ বরাবর । দেহটি তার একবার টলে উঠে আছড়ে 
পড়ল ককপিটের দরজায় , 

আহমদ মূসা এবার চোখ ফিরাল ককপিটে | দেখল, সহকারী পাইলটের 


-. লাশ পড়ে আছে সিটের নিচেই | 


গাইলটের বিস্কারিত চে'খ আহমদ মুসার দিকে | 

দেন বোধ হয় চরজন শোক ছিল । টারজনই মারা গেছে। প্লেন এখন 
নিরাপদ । পাইলটকে উদ্দেশ্য করে বলল আহমদ মুসা! 

বিস্ময় জড়িত লৌজন্যে মুখ ওরে গেল পাইলটের | বলল, ধন্যবাদ 
স্যার, অনেক ধন্যবাদ ? 

ওয়েল কাম" বলে আহমদ প্রত কেবিন থেকে বেরিয়ে এল । 

আহমদ মুসাকে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে অস্তে দেখে প্রেনের যাত্রী 
সবার মুখ উজ্ভবল হয়ে উঠল । তারা ককপিটে গুলির আওয়াজ পেয়ে শঙ্কিত 
হয়ে পড়েছিল এজন্য যে, প্রতিরোধকারী লোকটির কিছু হয়ে গেল কিনা। 

অ'হমদ মুসা সকলের দিকে চেয়ে বলল, "আল হামদুলিল্লাহ্‌, প্রেন এখন 


বিপদমুক্ত । 

যাত্রীরা উপ্লাস ধ্বনি করে উঠল । 

প্রথম শ্রেণীর আসন থেকে একটি মেয়ে ছুটে এসে প্লেনের প্বমান বালা 
ও ক্রুদের ঝীধন খুলে দিতে লাগল ! 


. একহার' মেয়েটি | টিনা মেয়ে । তবে হ্নুদ, সোনালি ও স্মদার অপরূপ 
এক মিশ্রণ মেয়েটার গায়ের রঙে । দক্ষ হাতে মেয়েটি ইত ও সহজেই সবার 
বাধন খুলে দিল । 

বাঁধনযুক্ত হয়েই বিমানের গরু ও বিমানবাল:রা কৃতজ্ঞতা জানাল আহমদ 
মুসাকে । 4 
শেয়েটা একটু দূরে দড়িয়ে দেখছিল আহ্ষদ যুসাকে : সবার শেষে সে 
এল ; আহমদ মুসাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল, 'ধশ্যবাদ স্যার । এমন শার্প 
শুটার পিনেমায় দেখেছি, বাস্তবে দেখিনি | কোনো প্রফেশনাল নয় নিশ্চয়? 

মেয়েটা আহ্মদ মুসার চোখে চোখ রেখে কথা বলছিল 

ছুই উইদুরের ব্বদয়ে ৮৮ 


আহমদ মুসা চোখ নামিরে নিয়ে বলল, 'ঠিক ধরেছেন আপনি | কীভাবে 
ধরলেন? 

'প্রকেশনালরা আরও একটু বিবেচক হর, আপনার মতো এমন 
বেপরোয়া হয় না ।' বলল মেয়েটি । 

'বেপরোয়'কে কিন্ত্র মানুষের একটা খারাপ বৈশিষ্ট্য মনে করা হয় 1 
আহ্মদ মুসা বলল । 

িব ক্ষে৫্রে নয় : এই দেখুন, আপনি বেপরোয়া না হলে আজকের 
প্রেনটা বাচতে' না” বলল মেয়েটি । 

'বাসতো না কেমন? ওদের উদ্দেশ্য পুরণ হলে ওরা গ্লেন ও যাত্রীদের 
নিশ্চয় ছেড়ে দিত / আহমদ মুসা ফলল। 

এটা সাধারণ নিয়ম | এর ঝুতিক্রমও্ তো হতে পারে! অনেকে তাদের 
কাজের কোনো সাক্ষী রাখা পছন্দ করে না । বলল মেয়েটি, 

“সাংঘাতিক কথ! বলেছেন । এরা কি তেমন কেউ?" আহমদ মুসা কথাটি 
বলল মেয়েটির দিকে ভ্রাকিয়ে । তরীক্ষ দৃষ্টি অহমদ মুসার । 

মেরেটি সেদিকে 'শাকিয়ে যাবার জন্যে পা তুলে বলল, 'আমি একটা 
সন্তাবনার কথা বলেছ, সুনির্দিষ্ট কিছু নয় ।' 

বলে মেয়েটি আহমদ মুসাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ভার 
।সটের দিকে চলে গেল । 

আহমদ মুসা আর কথা ধাড়াল না । সে বিস্মিতও হলো কিছুটা । 

আহমদ মুসা ঘুরে দীড়াল সিটে ফেরার জন্যে ; মাইক্রোফোনে গ্রেনের 
॥স্টেনের কণ্ঠ ভেসে এল । 
হলে: দ্রমহিলা ও জদ্রমহেদয়গণ, আনন্দের সঃথে ঘোষণী 
নাছ, গ্লেন এখন নিরাপদ | ডেপ্টিনেশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে । আপনারা 
'হেছেন। একজন জদ্রলৌকের অসীম সাহদিকতায় প্লেনসহ অপ্সরা এখন 
“এখাদ । সবার পক্ষ থেকে তার প্রতি আমাদের অন্তহীন কৃতজ্ঞত' ৷ আমরা 
এর কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি! তাকে স্বাগত জীনাবাঞ্ জন্যে তারা 
করছেন | আপনাদের যাত্রা শুভ হোক ! ধন্যবাদ সকলকে ॥ 


হুই উইদুরের হয়ে ৮৯ 


আহমদ মুসা তার সিটের সামনে গিয়ে দীড়াতেই সেই প্রত্রভব্রবিদ 
জ্দ্রলোক সিট থেকে উঠে দাড়িয়ে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে | বলল, 


“বাবা তুমি আমার জীবন-মান সব বাঁচিয়েছ ।" কান্নায় ভেঙে পড়ল 
ন্রলোকের কণ্ঠ । 

আহমদ মুসা আস্তে আগে তাকে দিটে বসিয়ে নিজে ধসে বলল, “স্যার, 
এই বীচাবার এখতিম্ার আল্লাহর মানে ঈশ্বরের । অপাত্রে প্রশংসা যাওয়া ্রিক 
নয় স্যার | আহমদ মুসা বলল | 

সিটে হেলান দিয়ে চোখ বুজেছিল প্রতুতর্তববদ জ্রলোক । কয়েক মুহূর্ত 
প্র চেখ খুলল | বলল, "ভুমি যা বলছ, ভা খুব বড় মশের, খ৬ মাণের 
লোকেরাই বলতে পারে এ কথা ! তুমি কে জানতে পারি কিঃ" 

আহমদ সুসা কিছুক্ষণ চুপ করে থ:কল | পরে ধীরে ধীরে বলল, “স্যার, 
অনেক পরিচয় আছে, ঘা কোনো এক নামে প্রকাশ করা যায় না) 

্রত্ুতন্ববিদের মুখ গল্তীর হয়ে উঠল । বলল, “তোমার নামের ক্ষেত্রে 
নিশ্চপ্ সে রকম কোনো কারণ নেই? বলল প্রন্ুতত্ুবিদ ভদ্রলোক । 

“স্যার, আমি আহমদ 1 আহমদ মুসা কলল। 

'্মুসলিম । হ্যা, আমিও এটাই অনুমান করেছি, । ভর্নলোক বলল : 

“কীভাবে? বলল আহমদ মুসা । 

“তুমি প্লেনের সিটে বসার সময় কয়েকটা আরখি শব্দ উচ্চারণ 
করেছিলে ।' ভদ্রলোক বলল । 

"লপেনি আরবি ভাষা জানেন?' বলল আহমদ মুসা । 

“অনেক ভাঁষার সাথেই প্রত্ুততুবিদদের পরিচয় থাকতে হয় । তার উপর 
আরধি মানব সভ্যতার কেন্রস্থলের ভাষা । আরবি ভাষার সাথে পরিচয় খাকা 
আমাকে “প্রোহিবিটেড সিটি' যানে নিষিদ্ধ শগরী'র দ্বিতীয় খনন কর্মসূচিতে, 
এব রহস্য অনুসন্ধানে আমাকে অভাবনীয় সাহায্য করেছে।' প্রত্রতত্ববিদ 
জ্ত্রপোক বলল । 

'প্রোহিরিটেড সিটি'র রহস্য অনুসন্ধানে আপনি কীভাবে আরবির সম্পর্ক 
পেলেন? বলল আহমদ মুসা ! 

02572 জদ্ছুলোক বনল। 

হুই উইঘুরের অদয়ে ৯০ 


"হ্যা, কুবলাই খানের নাম শুধু নয়, তার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানি : 
এ কথাও জানি যে, নিষিদ্ধ শগরী সম্রাট কুখলাই খানের প্রাসাদ ও র'জধানীর 
উপর গড়ে উঠেছে। কিন্তু সেখানকার রহস্যের সাথে আরবির সম্পর্ক কিঃ 
ঘহস্যই বাকি? 

বলেই, আহমদ মুসা হঠাৎ মূলাবান কিছু খুঁজে পাওয়ার মতে: বিস্ময় 
দৃষ্টিতে প্রতুততুবিদ জ্দ্বলোকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আগনি তাহলে নিবিদ্ধ 
নগরীর খন্ন কাজে ছিলেন! গ্লিজ স্যার, আপনার নাম কি বলবেন?" 

হ্যা, আমি ভা. ডে'মিংগো ) প্রত্নতত্তববিদ জদ্রলোক বলল : 

“ডা, ডোমিংগো মানে 'ড. ডা" যিনি নিষিদ্ব নগরীর খনন কাজের প্রধান 
এবং প্রত্ুতত্বের কিংবদত্তী?' বলল আ'হমদ মুস: | তার কষ্ঠে বিস্ময় । 

তুমি খুব বুদ্ধিমান ছেলে | কারো নামের সাথে এমন সম্তা বিশেষণ 
তোমার মুখে মানায় না? ত. উঃ বলল । 

“কিছু বিশেষণ সন্ত শেনালেও তা আসলে খানুষের পরিচয় জ্ঞাপক : এর 
প্রয়োজন আছে স্যার ৷ যাক, অমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি স্যার, 
আপনার সাক্ষাত্ত পেয়ে । জাপন'র কথা অনেক শুনেছি । আমার একটা প্রশ্ন 
স্যার, আপনার মতো লোকে শত্রু থাকার কথা নয় । কিন্তু ক'রা এই শক্রু, 
যার আপনাকে কিডন্যাপ করতে চেয়েছিল? বলল আহমদ মুসা । 

“এই শ্র্ন আমারও আহমদ । কারা ওরা? কেন ওয়া আমাকে ট্গেট 
করেছে? ড. ডা বলল। 

সঙ্গে সঙ্গে আহমদ মুসা কোনো উত্তর দিল না। 

ভ্রাবনার চিহ্ত আহমদ মুসার ছোথে-মুখে | 

কি ভাবছ আহমদ?" ড. ভা বলল । 

“স্যার, এ ধরনের সন্দেহজনক কোনো ঘটনা কি এর আগে কখন্ত 
এটছেচ' ধলল আহমদ মুসা । 

“সেরকম কোনো ঘটনার কথা মনে পড়ে না তবে আমার সম্পর্কে 
খোজা-খবর নেয়া, আমার সাথে সাক্ষাত, ইত্যাদি আগের চেয়ে অনেক 
'শড়েছে ॥ ভ. ডা বলল। 

'এই বাড়াটা কখন থেকে স্যার?' বলল আহমদ মুসা । 
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'ড. ডা একটু চিন্তা করে বলল, “বছরখানেক থেকে মনে হয় এই পরিবর্তন 
ঘটেছে ।' 

“তার রানে নিষিদ্ধ নগরীর দ্বিতীয় খননের ঘটন'র পর. থেকে! ' বলল 
আহমদ মুসা । স্বগত কণ্ঠ তার । 

হয আহমদ, সময়ের হিসাবে তাই হয় ।' ড. ডা বলল! 

“কিন্ত বনুন তো নিষিদ্ধ নগরীর দ্বিতীয় খননের পর আপনি মূল্যবান হয়ে 
উঠলেন কেন? বলল আহমদ মুসা। 

“বিষয়টাকে এডাবে কখনও আমি ভাবিনি 1 ড. ডা বল্ল । 

স্যার আবার একটু ভাবুন তো, গত এক বছর সন্দেহজনক কিছু ঘটেছে 
কিনা কিংবা কোনো কিছুকে আপনার সন্দেহজনক মনে হয়েছে কিনা?' বলল 
আহমদ মুসা । 

ড. ডা গভীর দৃষ্টিতে তাকাল আহমদ মুসার দিকে । ভাবনা চলার চোখে- 
যুখে । বলল, 'তুমি সন্দেহজনক কিছু খুঁজছ কেন?” 

খুঁজছি ক'রণ আজ অ'পনাকে প্লেন হাইজাক করে কিডন্যাপ করা'র চেষ্টা 
করা হয়েছিল । এটা শুধু খুব বড় ঘটনা নয়, চুড়ান্ত ধরনের ঘটনা একটা । 
এমন বড় ঘটনার আগে আরও ঘটন' ঘটাই স্বাভাবিক » বলল আহমদ মুসা । 

ক্র কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে ড. ডা'র । 

কথা বলল না সঙ্গে সঙ্গে । ভাবছে সে। 

বল্ল, ধন্যবাদ অ'্হমদ, ঠিকই. বলেছ ।' 

বলে আবার চুপ করল ড. ডা । আবার তার চোখে-মুখে সেই ভাবনা । 
মুখটা তার নিচু হয়ে পড়েছিল । 

হঠাৎ মুখ তুলল । তার চোখে-মুখে উজ্ছল দৃষ্টি | তার যেন ভালে' কিছু 
মনে পড়ে গেছে । বলল সে, 'একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। গত জুনে 
উডাং পাহাড়ের ইউঝেন প্য'লেসের বার্ষিক তাও" অনুষ্ঠানের এক 
আলোচনায় দাওয়'ত পেয়েছিলাম । খুশি হয়ে দারুণ আগ্রহ নিয়ে 
আলোচনায় যোগ দিয়েছিলাম ! আলোচনার এক পর্যায়ে একঙন সন্যাসী 
আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় আমাকে একটা িরকুট দেন । ত'তে লেখা 
ছিল, 'আমি আপনাকে চিনি , আপনি প্লিজ আমাকে ফলে; করুন । আমি 

হুই উইঘুরের হৃদয়ে ৯২ 


উনিিননদ 


আপনার এক শুভাকাঙকী ।' চিরকুট পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার ম্বন বলল, 
তার কথা অণ্ম'র শোন" উচিত ।' উয়লেটের কথ: ধপে আমি হলরুম থেকে 
বেরিয়ে এলাম : আনি বেরিয়ে এলাম হলের লবিতে | দেখলাম সন্নযাসিটি 
লবী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন ; আমিও তীকে অনুসরণ করলাম । তিনি 
আমাকে নুর্গম এক পাহাড়ি পথে নিচে নিয়ে এলেন । তিনিই আমাকে পৌছে 
দিলেন বেইজিং-এ । পাহাড় থেকে নেমে তিনি আমাকে বলেছিলেন, “স্যার 
আপনাকে কিডন্যাপ করার জন্যেই এখানে আন; হয়েছিল । পাহাড়ে উঠার 
আগেই আপন'কে কিডন্যাপ করার কথা ছিল, কিন্তু একটা অসুবিধার জন্যে 
তা পারেনি । ফেরার সময় পাহাড় থেকে বেরুবার পথে আপনাকে কিডন্যাপ 
করা হতে: ।' সন্ন্যাসীটি তার কোনো পরিচয় আমাকে দেয়নি ” 

“এও বড় ঘটনা আপনি ভুলে গিয়েছিলেন কীভাবে? বলল আহমদ মুসা । 

“ভার চিরকুটকে আমি বিশ্বাস করতে পারলেও তার সব কথা আমার 
বিশ্বাস হয়নি । আম'কে কেউ কিডন্যাপ করবে কোন্‌ কারণে?' ড. ডা বলল। 

“যারা দাওয়াত দিয়েছিল, তারা জিজ্ঞেস করেমি আপনাকে কেন আপনি 
চলে এসেছিলেন? বলল আহমদ মুসা । 

'আমিই টেলিফোন করেছিপাম বাড়ি ফেরার পর পরই । বলেছিলাম । 
হঠাৎ খুব অসুস্থ বোধ করায় আমি চলে আসি । বলে আসতে না পারায় দুঃখ 
প্রকাশ করেছিলাম ।' ড. ডা বলল। 

“এ ধরনের আর কোনো ঘটনার কথা আপনার মনে পড়ে উ. ভা?" বলল 
আহমদ মুসা । 

'আরেকটা ছোট ঘটনা আছে। আমি বেইজিং-এর পাশেই একটা 
প্রোগ্রামে যাচ্ছিলাম । পাহাড়ের টানেল এলাকা পার হবার সময় হঠাৎ আমার 
গাড়ি বিকল হয়ে যায় কি হয়েছে দেখার জন্যে ড্রাইভ'র নেমে যায় । সে 
গেমে যাবার সাথে সাথেই দুটি গাড়ি এসে আমার গাড়ির দু'পাশে দীড়িয়ে 
মায় । দু'পাশের গাঁড়ি থেকে দু'জন হস্তদত্ত হয়ে নেমে অ'সৈ । দৃ'দিক থেকে 
তার; ছুটে আসে আমার গাড়ির দিকে | এই সময় পুলিশের একটা: পেট্রোল 
টিমের গাড়ি এসে দীঁড়ায় আমার গাড়ির প্ছেনে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসা 
পোক দুটি প্রত ফিরে গিয়ে গাড়িতে উঠে এবং গাড়ি দুটি দ্রন্ত চলে যীয়। 
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পরে পুলিশ জানায়, আমার গাড়ির কুয়েল টিউবে অত্যাধুনিক টাইমার স্ে 
করা হয়েছিল, যাতে নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করার পর ভ্থালানি সাপ্লাই বন্ধ 
হওয়ায় গাড়ি থেমে যায় । তারা আরও জানায়, ওদের মতলব ছিল আমাকে 
কিডন্যাপ্‌ করা ৷ ড. ডা বলল । 

'আপনি এ ঘটনাকে 'ছোট" বলছেন কীভাবে? বলল আহমদ মুসা। 

'পুলিশ তাদের আশঙ্কার কথা বলেছে, আমি শুনেছি।কিন্তু আমার কাছে 
তা শুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি । আমার কোনে' শত্রু আছে বলে মনে করি শা। 
তাই বিষয়টা আমার মনে থাকেনি ? ড. ডা বলল । 

আহমদ মুস! একটু হাসল | খলল, “একজন আত্মভোলা গবেষকের কাছে 
এ ছাড়া আর কিই বা আশা করা যায় ” 

ড. ডা'র চেহারায় গালডীর্ঘ নেমে এল । বেদশার বিষাদ ছড়িয়ে পড়ল তার 
চোখে-মুখে । বলল, “আমি দুর্খিত । আমি বুঝতে পারছি, আমি ভুল 
করেছিলাম বুঝতে । আরও বুঝতে পারছি আহমদ, আজকের দুনিয়ায় বাচার 
জন্যে আমাদের মতে' লোকরা সত্যিই অনুপযুক্ত ৷ ভেজা কণ্ঠস্বর ড. ডা'র | 

'নুঃখিত স্যার, আপনি বিশ্বাসী থেকে একেবারে অবিশ্বাসী হয়ে গেলেন ! 
নির্বিচারে সবাইকে বিশ্থাপ করা আপনার আগের সেই বিশ্বাস যেমন ঠিক ছিল 
না, তেমনি আজকের দুনিয়ার জন্যে আপনি অনুপযুক্ত, এটাও ঠিক নয়: 
আপনি যা, সেটা হলো, প্রত্র-জগতের পরিমণ্ডলে নিজেকে অ'পনি হা'রিয়ে 
ফেলেছেন । অন্য কোনো চিন্তা-বিবেচন' আপনার কাছে গুরুত্ব পায় না।" 
বলল আহমদ মুসা । 

হতে পারে । তবে এটা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক নয়” মানব 
প্রবণতার বাইরে নয় ।' ড. ডা বলল ॥ 

একটু থামল ড. ডা। খলল পরক্ষণেই, কিন্তু আহমদ আমি বুঝতে 
পারছি না, আমার বিরুদ্ধে ওদের এই শত্রুতা কেন? 

আমি বিভ্তশালী কেউ নই, কোনো প্রকার ক্ষমতার প্রতিদ্বী আমি নই, 
আমি কখনও কারও কোনো ক্ষতি করিনি | তাহলে কেন, কোন্‌ কারণে আমি 
তাঁদের কিডন্যাপের মতো ঘটনার টার্গেট হলাম!” 
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$ ননদ 


"স্যার, আপনি আপনার শক্র না থাকার পক্ষে তিনটি যুক্তি দিয়েছেন । 
আনি মনে করি অ'র একটা দিক বাদ পড়ে গেছে । সে কারণেও আপনার 
শর সৃষ্টি হতে পারে ।' বলল আহমদ মুসা | 

'সেদিকটা কি?' ড. ডা বলল । তার চোখে মুখে কৌভূহল । 

'আপন;'র কাছে কিছু পাওয়ার স্বার্থও তে কারে! থাকতে পারে ।' বলল 
আহমদ মুসা । 

'আমার কাছে পাওয়ার স্বার্থঃ আমার কাছে পাওয়ার এমন কি আছে? 
ড. ডা বলল। 

'আমি জানি ন' স্যার । আপন'কে আপনার নিজের দিকে তাকাতে হবে ।' 
বলল আহমদ মুস:। 

ভ্রু কুঞ্চিত হলো ড. ভার । 

হঠাৎ ভ. ডা স্থপ্লোথিতের মতো সোজা হয়ে বসল ! খলল, “হ্যা আহমদ, 
আমাকে যেমন ওরা কিডন্যাপ করার চেষ্টা করছে, সে রকমভাবে আমার 
অফিসে আমার পার্সোনাল ফাইল থেকে একটা ফাইল ওরা চুরি করেছে ।" 

“কি ফাইল? ফাইলে কি ছিল? বলল আহমদ সুসা। 

“নিষিদ্ধ নগরী খননের উপর কিছু জরুরি নেট । এগুলোর ভিত্তিতেই খনন 
সংক্রান্ত রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে ও প্রতুতত্্ আর্কাইডে পাঠিয়েছিলাম ॥ ড. ডা 
বলল । 

ভাবছিল আহমদ মুসা। তর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল । বলল, 'নিষ্িদ্ধ 
গরী আসলে রহস্যের নগরী | এমন কিছু রহস্য কি আপনি পেয়েছিলেন, যা 
মামহীন লোভ জাগাতে পারে কারো মনে?" 

হাসল ড. ডা । বলল, 'প্রতাপশালী স্গ্রাট কুবলাই খানের র'জধানী ও 
"এদের উপর তৈরি -নিষিদ্ধ নগরী পাঁচ শ'বছর চীনের রাজধানী ছিল, 
১৮ঙান সম্রাট এখানে রাজত্ব করেছেশ : এখানে সীমাহীন লোত জাগানোর 
%9| অনেক কিছুই আছে।' 
শ্যবাদ স্যার। সে লোঙনীয় বিষয় কারও টার্গেট হতে পারে । কিন্তু 
। টার্গেট হলেন কেন? ধলল আহমদ মুসা । চোখে তার অনুসন্ধিৎসু 
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'আমি জানি না? ড. ডা বলল। 

স্যর আমি পড়েছি, “নিষিদ্ধ নগ্রীর রহস্য ও গে'পন সবকিছু নানা 
রকমের সংকেত ধাঁধায় বাঁধা । আপনি নিশ্চয় এ ব্যাপারে অনেক ভালো 
জানেন ।' বলল আহমদ মুসা । 

"অনেক ভালে! জানি, তা ঠিক নয়। তবে কিছু জানি। ওখানকার ' 
ধাধাগুলো এতটাই জটিল ও প্রাকৃতিক যে ওগুলোকে ধাঁধাই বলে মনে হয় না ' 
সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, কুবলাই খানের রাজপ্রাসাদ ও রাজধানীর 
ডিজাইনার ছিলেন ইগদার ওরকে ইখতিয়ার আলদীন ; কুবলাই খান তার 
রাজধানীর নির্মাণে মুসলিম স্থপতি ও কারিগরদের নিয়োগ করেন । মুসলিম 
ডিজাইনার, কারিগর ও স্থপতিরা তাদের নির্মিত প্রাসাদ-রাজধানীতে যে 
ধরনের ধাধার ব্যবহার করেন, সেই জটিল ও প্রাকৃতিক ধাঁধার অনেক শিষিদ্ধ 
নগরীর রহস্য ও গোপনীয়তা রক্ষায় ব্যবহার করা হয় ।' ড. ভা বলল । 

আহমদ মুসা তাকিয়েছিল ড. ডা'র দিকে । 

তার চোখে-মুখে বিস্ময় । 

কথ; বলার জন্যে মুখ খুলেছিল আহমদ মুসা । এ সময় কেবিন 
মাইক্রোফোনে ধ্বনিত হলো ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ, 'লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, 
আমাদের বিমান চীনের শানদং প্রদেশের উপকূলীয় বিমানবন্দর কিংদাও-এ 
অল্পক্ষণের মধ্যে ল্যান্ড করছে। সম্মানিত যাত্রীদের প্রতি অনুরোধ, “চীনের 
প্রত্বুতত্ত্-বিজ্ঞানী চীনের মহান নগরিক ড. ডা ডোমিংগ এবং আমাদের এই 
বিখান যে অসম সাহসী ও বিস্ময়কর ব্যক্তির তৎপরতায় রক্ষা: পেয়েছে, সেই 
মহান ব্যক্তিত্ব মি. অ'হমদ আগে নেমে যাবার পর আপনারা দয়া করে 
নামবেন 

ঘোষণাটি শুনেই আহমদ মুসা তাকাল ড. ডা"র দিকে । বলল, “স্যার 
এদের আপনি বলুন, আমাকে নিয়ে কোনো ধরনের প্রচার না করার জন্য ! 
আ'মি এসব পছন্দ করি না । আর বিমানবন্দরে অপেক্ষা করার মতো সময়ও 
আমার নেই » 

একজন এয়ার হোস্টেস পাশ দিয়ে যাচ্ছিল । সে আহ্ধদ মুসার কথা 
শুনে থমকে দীড়াল : আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, “এক্সকিউজ 
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মি স্যার, প্রচার ইতিমধ্যে হয়ে গেছে ! শানদং প্রদেশসহ চীনের প্রধান টিভি 
চ্যানেলে আপনার ফটো এবং গোট' কাহিনী ইতিমধ্যে প্রচার হয়ে গেছে ” 
বিষগ্নতা নেমে এল আহমদ মুসার চোখে-মুখে ॥ ৩বুও মুখে কিছু বলল 
না। & * 
'আহমদ তুমি অবাক লোক । সবাই প্রচার চায়, আর তুমি প্রচার হয়েছে 
জেনে মন খারাপ করলে :' বলল ড.ডা। 

ল্যা্ড করল বিমান । 

তিনটি চাকার উপর ভর করে বিমান ছুটছে ল্যান্ডিং গ্যাংওয়ের দিকে । 


পাহাড়ের মাথায় চারদিকে লেকঘের' বিশাল, সুন্দর পুরাকীর্তির মতো 
একটা প্রসাদ । বিশাল হলঘর ; অন্ধকার । কালো কাপড়ে আবৃত কালোর 
চেয়ে কালো ছায়ামূর্তিরা হাটু ষুড়ে ফ্লোরের কারপেটের উপর বসে । হলের 
শুরুর প্রান্তে একট: বেদির উপর শুন্যে ঝুলছে একটা সবুজ ড্রাগন আকৃতির 
অলোয়ার। গোটা হলের পিনপতন নীরবতা ভেঙে একটা ঘোষণা ধ্বনিত 
হলে, হুশিয়ার, মহান জোয়ান উ আবির্ভূত হচ্ছেন ।" 
ঘোষণার সাথে সাথে উপরের অন্ধকার থেকে ধেদির উপর নেমে এল 
[সংহাসনাকৃতির চেয়ারে বসা লাল কাপড়ে আবৃত একজন মানুষ । হলুদাভ 
যখ ! একটু বেশি পোলিশড, ফরমাল | জোয়ান উ-এর কাল্পনিক ছবির সাথে 
গথেঞ্ মিল আছে। 
য়ন উ চীনের কিংবদত্তীর যোদ্ধা, মিস্টরিয়াস ওয়ারিয়র | তার হাতের 
' ॥44, যা তিনি পেয়েছিলেন এক দৈব পুরুষের কাছ থেকে, একেবারেই 
"19 ! যেকোনো যুদ্ধে জয় ছিনিয়ে আনতে পারে এই তলোয়ার । 
'॥যান উ'র চেয়ার বেদির উপর স্থির হবার সঙ্গে সঙ্গে ঝুলস্ত তলোয়ার 
। "/তি চলে এলো । 
৮; খড়ে উঠল জোয়ান উ'র | মাইক্রোফোনের মতো যাক্্রিক গলায় ধ্বনিত 
' . আমি জোয়ান উ”। সাতাশ শৃঙ্গের ৭০ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত ২০০০ 
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মন্দির ও গ্রসাদের মহাপবিপর উদ্যাংগ আমার, টনের পবিএ-আজ্মা 
মানুষের ৷ আবার চীনের ভূমি উদ্যাৎগের | আমার আবির্ভাব উদ্যাংগের ৩২১ 
বর্গমাইল এলাকায় পৰিএ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে ! এটা হবে চীনের হৃদয় 
এক এ হৃদয় হবে এক পরিত্র সাম্বাজ্য ৷ অর্থবিত্তের মহাকেন্দ হবে 
. উদ্যাঘগের এই পবিভ্র সম্তরাজ্য । এই সাম্াজ্য পরিণত হবে চীনের 
মহাসাম্্রাজ্যে ৷ অপবিত্র আত্মার! চীণ ছাড়বে । তাদের জন্যে চীন নয় ! তাই 
উদ্াংগ চায় অডেল বিশ্তু সম্পদ ; এ বিত্তের সন্ধান আমি পেয়েছি নিষিদ্ধ 
নগরীর ম'টির তলে । তা উদ্ধারের কাজ শুরু হয়েছে। কিন্ত সোনার ভিমপাড়া 
রাজহাস এখনও আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসেনি । তার মগজেই আছে নিষিদ্ধ 
নগরীর মাটির তলার কুবলাই খানদের সীমাহীন সম্পদের চাবিকাঠি । সোনার 
হাসটি তৃতীয়বারের মত্যে হাত ফসকে বেরিয়ে গেছে। নিষিদ্ধ নগরী থেকে 
কুৰলাই খানের ধনভাপ্তার উদ্ধারের দায়িত্ব যাদের দিয়েছিলঃম, ভারা ব্যর্থ 
হয়েছে । তাই তোমাদের ডাকা । তোমরা উদ্ভাংগের প্রাণ সাধক ও সংামী 
কুংফু বাহিনীর নেতা । নির্দেশ দিচিছ সকল বাধা ধবংস করে সোনার হাস ভ. 
ডাকে ছিনিয়ে নিতে, ভাকে জীবিত জামি চাই | এই দায়িত্বও তোমাদের 
আমি দিচ্ছি।' 

তার কথা শেষ হতেই, অগ্ধকারে হাটু মুড়ে মাথা নিচু করে বসে থাকা 
কালো কাপড়ে আবৃত লোকগুলো ঝুঁকে পড়ে মাথা মাটি পর্যন্ত নিয়ে বাও 
কারল। 

জোয়ান উ যেভাবে এসেছিল, সেভাবেই আ'বার অস্তর্থিত হয়ে গেল । 

অন্ধকার হল থেকে সবাই এক এক করে বেরিয়ে গেল । 

হলটি পাহাড়ের শীর্ঘদেশে । 

হলের তিনদিকে শত শত ফিট গভীর নিরিখাদ | একদিকে সিড়ি । দীর্ঘ 
সিঁড়ি । শত ধাপের িঁড়ি : সিঁড়ির গোড়ায় প্রশস্ত ল্যানডিং-এ এসে দীড়াল হল 
থেকে নেমে আসা কালো কাপড়ে মোড়া লোকগুলো: ; তাদের মধ্যে একজন 
জ্যাভিং-এর এক প্রান্তে একটা বেদির উপর দাড়িয়ে বলল, “জোয়ান উ কুংফু 
ধাহিলীর সম্মানিত নেতৃবৃদদ, আমাদের লর্ডের কি নির্দেশ তা আপনারা 
জেনেছেন ? এখন কে প্রথম এগিয়ে আসবেন এ নিদেশি পালনের জন্যে? 

হুই উইঘুরের হৃদয়ে ৯৮ 


উস 


নদ 


জোয়ান উ কুংফু বাহিবীর উদ্যাংগ পাহাড়ের একটা গোপন বাহিনী, যারা 
'পর্ভ' জোয়ান উ'র কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্যে নিয়োজিত | রাজনৈতিক, 
সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রতি বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে 
গুরুতুপূর্ণ সামরিক বাহিনী । হলের সভায় যারা এসেছিল তারা সামরিক 
পেরই নেতৃবৃন্দ : আর যে বেদিতে দায়ে ভাদের উদ্দেশ্যে কথা বলল সে 
উত্যাংগ ডায়মন্ড হলের শীর্ষ কুংকু গু? হুই দাই : সে এই সামরিক গ্রুপের 


শমাভারও | 
হুই দাই-এব কথা শেষ হতেই সবাই প্রায় একসঙ্গে হাত তুলল : বললঃ 
"আমি প্রস্তুত ॥ 
“ধন্যবাদ সকলকে । আপনার" লর্ভ জিয়ান উ*র উপযুক্ত সৈনিকের কাজ 
রেছেন 


বলে হুই দাই একজনের দিকে ইংগ্তি করে বলল, ডা চুন তোমাকেই 
পায়িত্‌ দেয়া হলো । লর্ড কথিত সেনার ভিমপাড়া হাসকে প্লেনে যে বা যারা 
ব1/,য়েছে এবং আখাদের চারুজনকে হত্যা করেছে, তাদের ব্যাপারে লড যা 
| বলছেন সেই, কাজ করতে হবে অনতিবিলম্বে । প্লেনে আমাদের উদ্যাংগ 
গোয়েন্দা বিভাগের একজন লোক ছিল । সে ড. ডাননহ হগ্ডা লোকটিকে 
নে। করছে। বিমানবন্দরেই সে নির্দেশের অপেক্ষা করছে। তুমি তোমার 
এদের এখনি নির্দেশ দাও | লর্ড আমাদের সকলের প্রতি খুশি হৌন। 
। ']দ সকলকে 
| .খ। শেষ করেই হহ্‌ দাই আবার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল । 
'। &ণ নামতে লাগল নিচে । তার হাতে উঠে এসেছে মোবাইল । কথা 


!ও বিমানবন্দর : 

-।"মাইপি লাউঙ্ছের এক্সিট দরজার পদকে চোখ রেখে 

14 খশ্রছে বিমানবন্দরের একজন নিরাপত্তাকর্মী । নাম শুয়েটিন : তার 
পা বেজে উঠল । খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ | 

তুলে নিয়ে ওপারের কথা শুনল গুয়েটিন। ইয়েস, ইয়েস 

বে "সব বুঝেছি স্যার : লর্ডের ইচ্ছা, 

৭ খাশাই সফল হবো । 
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“লর্ড সহায় হোন ।' ওপারের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো । 

ওপার থেকে কেটে গেল লাইন । 

মোবাইলের কল অফ করে গুয়েটিন ভিভিআইপি লাউগ্রের দরজার দিকে 
চোখ রেখেই একটু আড়ালে সরে গেল | একট' কল করল সে | বলল, 'নতুন 
মিশন। হাই প্রোফাইল । তোমরা আটক্ন পার্কিং প্লেসে চলে এসো এবং 
আমার নির্দেশের অপেক্ষা কর ।' 

মিনিট দশেক পর সিকিউরিটির লোকদের পরিবেষ্টিত হয়ে বের হয়ে এল 
ড. ডা । তার পাশে আহমদ মুসা : এয়ারলাইন্সের বড় বড় কর্মকর্তারা রয়েছে 
তাদের সাথে । 

তারা নিচে নমল । এগে!লো কারপার্কি-এর দিকে । গুয়েটিন 
(ভিভিআইপি লাউগ্ের নিরাপত্তা প্রহরী এবং সে জোয়ান উ'র কুংফু সশস্ত্র 
বাহিনীর একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ! 

; সবার সাথে ড. ডা ও আহমদ মুসা কারপার্কি-এ নেমে গেলে গুয়েটিন 
ছুটল কারপার্কি-এর উপরের কাচের দেয়ালটার দিকে । এখান থেকে 
কারপার্কিং-এর গোটা আভ্ডারগ্রাউন্ড এলাকা চোখে পড়ে | সে দেখল, তাদের 
লোক অণ্টজনই এসে গেছে। বিমানবন্দর নিরাপত্তাকর্মীর ছদ্মবেশে তারা 
পজিশনও নিয়েছে । দেখতে পেল, সিকিউরিটি পরিবেষ্টিত হয়ে ড. ডা ও 
সেই খতরনাক লোক আহমদ প্রবেশ করছে পার্কিং এরিয়ায় | এগিয়ে নেয়া 
হচ্ছে দু'জনকে দুই গাড়ির দিকে । 

গুয়েটিন মুখের কাছে তুলে নিল তর অয়্যারলেস | পলপল করে বয়ে 
গেল কয়েকটা মুহূর্ত । 

ড. ডা ও আহমদ মুসার পেছনে দীড়ানো সিকিউরিটির লোকদের পেছন 
থেকে অগ্নিবৃষ্টি করল চারটি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। সাইলেন্সার লাগানো অস্ত্রে 
কোনো শব্দ হলো না। সিকিউরিটির চারজন লোকই গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে 
গেল। গুলিগুলো পয়েন্টেড ছিল । ড. ডা'র সিকিউরিটি চারজন 
হত্যাকারীদের গুলি থামলে: না । হঙ্যাকারী চারজন নিহত হবার পরও গুলি 
৮লল ; আহমদ মুসা সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়তে না পারলে তার সিকিউরিটিদের 
মতোই তার দশা হতে: । 

ছুই উইঘুরের হৃদয়ে ১০০ 


আহমদ মুসা বেঁচে যাওয়ায় দৃশ্যপট পাল্টে গেল। সিকিউরিটির 
লোকদের হাত থেকে পড়ে যাওয়া একটা রিভলবার তুলে নিয়েছিল আহমদ 
সুসা। শুয়ে পড়া আহমদ মুসাকে ওরা টার্গেট করার আগেই আহমদ মুসার 
রিভপবার অবিশ্বাস্য দ্রন্ততায় চারটি গুলি করেছে'। অব্যর্থ লক্ষ্য । চারজনই 
মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিঃশব্দে ঢলে পড়েছে মৃত্যুর কোলে । 

স্বভাবসুলভ সতর্কতায় আংমদ মুসা গুলি করেই পেছনে তাকিয়ে ছিল । 
দেখল চারটি রিভলবার তাকে লক্ষ্য করে উঠে এসেছে : 

আহমদ মুসা দ্র্ত গড়িয়ে ছটল গাড়ির আড়াল নেয়ার জন্যে ' গুলি বৃষ্টিও 
৬ হয়ে গিয়েছিল ' আহমদ মুসার দেহটা আগের জায়গায় থাকলে চারটি 
গলির অসহায় শিকার হতো । 

আহমদ মুস' গাড়ির আড়াল পাওয়ার পর দ্রুত ক্রল করে গাল্উুর পেছনে 
।/শ গেল । 

ওদের অব্যাহতভাবে হতে থাকা গুলি হঠাৎ থেমে গেল । 

আহমদ মুসার নতুন লোকেশন ওর! নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করছিল ; 
আহমদ মুস' দ্রুত গড়িয়ে আবার স্থান পরিবর্তণ করে পাশের গাড়ির 
৭11যলে চলে গেল। 

এদকে গুয়েটিন তাদের চারভন লোককে নিহত হতে দেখে এবং 
"14 চারজন ও আহমদ নামের লোকটি স'প-নেউলে খেলায় ব্যস্ত হতে 
" 1৮৬ নিচে নেমে কারপার্কিং-এ চলে এল । 
বিষুঢ়ভাবে তার নির্দিষ্ট গাড়ির পাশে দাঁড়িয়েছিল । 
' এন বিড়ালের মতো নিঃশব্দে ছুটে এসে বিষূঢ় ড. ডাকে বলল, 
খপনি শিরাপদ নন, তাড়াতাড়ি আসুন ।' এবং সেই সাথে তাকে 
114 পাশের একটা গাড়িতে তুলল । প'শের সিটে তাকে বসিয়ে গ'ড়ি 
।',-, খয়েটিন। $ 
%ঢ নেবার শব্দে আহমদ মুসা চমকে উঠে চোখ ফেরাল । দেখল 
।॥% ৮পতে গুরু করেছে। যে গাড়ির পাশে ড. ডা দাঁড়িয়েছিল, 
"1 দেখতে পেল না। চণস্ত গাড়ির দিকে তাক'ল। কিছুই দেখতে 
৷ এ|৬তে শেডওয়ালা কাচ । গাড়ির নাম্বার প্লেটের উপর নজর 
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উনি নর 


পড়ল, গাড়ি সরকারি নয় ; তাহলে? মি. ডা কি হাইজ্যাক হলেন? উঠে 
দাড়াল আহমদ মুসা ৷ এবার গোটা কারপার্কিং তার নজরে এল । দেখল, ও 
প্রান্তে দাঁড়িয়ে যারা তাকে গুলি করছিল তারা গাড়ির পেছনে ছুটে বেরিয়ে 
গেল । বাইরে গিয়ে ওরাও গাড়িতে উঠবে ' 

উপর থেকে একদল সিকিউরিটি ছুটে এসে কারপার্কিং-এ প্রবেশ করল । 

“ড. ডা কিডন্যাপ হয়েছেন ॥ ছুটে আসা সিকিউরিটিদের উদ্দেশ্যে একথা 
বলেই আহমদ মুসা পাশের ল্যান্ড ক্রুজার জীপে উঠে বসল । 

আহমদ মুসার গাড়ি কারপার্কিং হলের দরজা পর্যন্ত পৌঁছলে বাইরে ব্রাশ 
ফায়ারের আওয়াজ পেল । হাসল আহমদ মুসা । নষ্ট হলো গুলিগুলো : নিশ্চয় 
হাইজ্যকার গাড়ি এতক্ষণে গুলির রেগ্রের বাইরে চলে গেছে। 

এদের গুলি করতে দেরি হলো কেন? নিশ্চয় বুঝতে ওদের দেরি 
হয়েছিল । কেন? 

আহমদ মুসার গাড়ি কারপার্কিং থেকে বেরিয়ে এসেছে, বেপরৌয়া গতি 
তার গাড়ির । গাড়ির ইমারজেলি এলার্ম বাজিয়ে দিয়েছে আহমদ মুসা । 
পুলিশ সিকিউরিটির লোকরা রাস্ত থেকে সরে দাঁড়িয়ে পথ করে দিচ্ছে । শেষ 
এক্সিটে এসে দীড়াতে হলো তার গাড়িকে। এই শেষ এক্িটটার নিয়ন্ত্রণ 
নিয়েছে সেন! অফিসাররা । তারা অ'হমদ মুসার গাড়ি ঘিরে দাঁড়িয়ে তাকে 
গাড়ি থেকে নামতে বলল । 

নামল আহমদ মুসা : 

স্টেনগান বাগিয়ে আহমদ মুসাকে খিরে ফেলল সেনা অফিসাররা ': 
বলল, 'সব অসইন-কানুন ভেঙে এভাবে ছউছেন কেন? কে আপনি? 

“আগের গাড়িটা ফলো করছি । ড. ডা'কে কিডন্যাপ করা হয়েছে ।' বলল 
আহমদ মুসা! । 

“ঠিক নয়। আগের গাড়িটা একজন.সিকিউরিটি কর্মকর্তার । গাড়িতে 
চারজন যারা ছিল তারাও সিকিউরিটির লোক । তবু গাড়িটা অশ্মরা সার্চ 
করেছি । ৬ করে সে গড়ি লক্ষ্যে গুলি চালানো হয়েছিল | একজন সেনা 
অফিসার বলল । 


হুই উইঘুরে্ হৃদয়ে ১০২ 


৪০০০০ 


আহমদ মুসা মুহু্তকাল ভেবে বলপ, "আপনার! কি গাড়ির ইনার রুফ 
দেখেছিলেন? 

সেনা অফিস্ারর: কথা বলল না: পরস্পর মুখ টাগয়া-চাওয়ি করতে 
লাগল । এই. সময় একজন উধ্্বতিন অফিসার ছুটে এল । বলল সেনা 
অফিসারদের সরে দীড়'তে | বলল, "ইনি মি. জাহমদ | আমাদের মহান 
চীনের একটা প্রেন ও ড. ডা+কে বাঁচিয়েছেন ॥ 

আহমদ মুসার দিকে ফিরে বল্‌, 'এভাবে আপনি কোথায় যাচ্ছেন স্যার? 

আহমদ মুসা ড. ড' কিন্যা'প হওয়'র কথা বজল । উপর্বভন সেনা 
অফ্িনার হণসল | বলল, উনি কিডন্যাপ হননি । ওখানেই কোথাও 
লুকিয়েছেন। খোজা হচ্ছে । তবু আপনি চাইলে এগিয়ে দেখতে প্:রেন ? 

“কি দেখব? অনেকটা! পিছিয়ে পড়েছি ।' বলল আহমদ মুলা । 

ভাববেন না, সে যাচ্ছে, একটা জরুরি কাজ নিয়ে . তরে গাড়ি আমাদের 
প্যাটেলাইট ট্রাকিং-এ রেখেছে। গাড়িটা কিংদাও বো হাইওয়ে ধরে 
বোর দিকে শ্রগয়ে যাচ্ছে ” উতধ্বতিন সেন" অফিসারটি বলল : 

শিবের; মনে সুন্দর সুন্দর" পাহাড়ী ভিলা, বন-বাান আর 
৬:ও-মন্দিরের শহর জিবেরা£ বলল আহমদ মুসা ! 

"হ্যা, আপনি ঠিক ধরেছেন স্যার * সেনা অফিসার ধলল | 

ভধ্বতন অফিসারটির উদ্দেশ্যে এই ধন্যবাদ শব্দ উচ্চারণ করলেও তার 
১" গু5কে গিয়েছিল । চোখে-মুখে নেমেছিল চিন্তার ছানা । যদি এ গাড়িতে 
+ 9 নাই থাকেন : তাহলে তো তাদের আমাকে বাধা দেবার কথা? কিন্ত 
-। ন| করে অস্মাকে গাড়িটার পেছনে ঠেলে দিপেশ কেন? আর গাড়িটাকে 
114 ই বা করা হচ্ছে কেন? সেনা অফিসারটি কি ঠিক আছেন? 

ঘমব চিন্তার মধ্যেই আহমদ মুসা গাড়ি আবার স্টার্ট দিল । চলতে লাগল 
13 

বগা ভিষ্রতে আহমদ মুসা দেখল, উর্ধ্বতন পুপিশ অফিসারটি একটা 
5 অযহারলেস সুখের কাছে তুলে নিয়েছে? তার ধুখে বিজয়ের মতো 


এন হাসি ₹ 


হুই উহপ্থুরের হৃদয়ে ১০৩ 


আহমদ ফুসার চোখ-মুখের বিস্ময়ের ছায়াটা আরও গৃতীর হলো । 

এয়ার শের বাইরে বেরিয়ে এল আহমদ মুসার গাড়ি । 

মন থেকে সকণ চিন্তা ঝেড়ে ফেলে আহমদ মুসা সামনের দিকে 
মনোযোগ দিল । ল্যান জুজার জীপটি নতুন । সাওয়ারফুল তার ইঞ্তিন ? 
হাইওয়েতেও তেমন গাড়ি নেই । ঝড় তুলে এগিয়ে চলল গাড়ি । 

প্রায় এক ঘন্টা | স্মান গন্ধিতে এগিয়ে চলছে গাড়ি | সামনের গাড়ির 
দেখা নেই ' নিশ্চয় এই গতিতে সামনের গঁড়িটা চলছে না। 

সামনের গাড়ি ও আহমদ মুসার গাড়ির মধ্যে চলা শুরু করার দূরতৃটা 
সব মিলিয়ে পনেরো 'িনিটের বেশি লু । এই দূরত্বটা ইতিমধ্যে কভার হবার 
কথা । তাহলে কি সামনের গাড়িট? ডান-ব্যমের অন্য কোনো ডেস্টিনেশনে 
যেতে পারে? মা সেটা হয়নি : উধর্বতন পুলিশ অফিসারটি য: ধলেছেন 
সেটাই ঠিক । দেখা যাক । 

আহমদ মুসার গাড়ি ইটে চলছেই ? 

আরও কিছুটা পথ এগোলো । 

আহমদ মুস'র সন্ধানী দৃষ্টির সামনে গস্চঠিমের দিগত্তে একটা গাড়ির 
অব্যব ভেসে উঠল: । ধীরে ধীরে স্পষ্ট হলো ৷ হ্যা, এট: সেই গাড়িই ! খুশি 
হলো আহমদ মুসা । ঢু 

আবার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল গাড়িটা | সামনের এলাকাটা উু-নিচু। 
রাস্তা ও টিলার আড়ালে গাড়িট৷ হারিয়ে গেল | যতই সামনে এগোলো? উচু 
নিচু অবস্থা, টিলার উচ্চতা বাড়তে লাগল ) 

জিবেরা শহরের উপকষ্ঠে পৌছে গেল আহমদ মুসার গাড়ি । পাহাড় ঘেরা 
শহর জিবেরা । 

স্যাটেলাইট ছবিতে কতকট: আনমনে গিবেরা শহরের ভেতরের দৃশ্য 
দেখেছে শহ্রট্াও উচু-ন্চু, নানা রকম টিলায় ভরা ' শহরের বাড়িগুলো 
টিলায় অথবা সমতলে তেরি ! বল: যায়, প্রত্যেক বাড়ির চারদিকেই বাগান 
অথবা উন্মুক্ত স্পেস । অধিকাংশ বাড়িই প্রাচীর ঘেরা । 

শহরে প্রবেশ করল আহমদ মুসার গাড়ি ৷ শহরে ঢুকতে গিয়ে রিয়ার 
ভিউতে নজর পড়তেই দেখতে পেল একটা গাড়ি আহমদ মুসার গড়ির 

হুই উইদুরের হ্বদয়ে ১০৪ 


পেছনে । শহরের উপকণ্ঠ থেকেই গাড়িটাকে দেখছে আহমদ সস: তার 
পেছনে । এই একই' দূরত্বে গাড়িটা আহমদ মুর পেছনে আসছে। 

গাড়ির ইঞ্জিন দেখার ভান করে আহমদ মুসা মিনিট পাচেক সময় ন্ট 
করল! দেখল আহমদ মুসং পেছনের গাড়িটাও গাছের আড়ালে গিয়ে 
দীড়াল। আহ্মদ মুসা গাড়ি স্টার্ট দিলে, সে গাড়িটাও স্টার্ট নিয়ে আহমব 
মুসার পেছনে আসতে লাগল ! 

খুশি হণো আহমদ মুসা । গাঁড়িট: তাকে ফলো করছে, এ সম্পর্কে আর 
কোনো অন্দেহ নেই ! খুশি হলো, কারণ আগের টার্সেট গাঁড়িটাকে সে হারিয়ে . 
ফেলেছিল । পেছনের ফলো করে আসা গাড়িটা যেহেতু ওদের ভাই 
টার্গেটকৃত গাড়িওয়ালদের কাছে পৌছার একটা মাধ্যম পেয়ে গেল সে। 

লক্ষ্যহীনভাবে এগোচিহল আহমদ যুসার গাড়ি । 

সামনের গাড়ি সে হারিয়ে ফেলেছে । এভাবে গাড়ি খোঁজী নিরর্থক । 
এখন ভরসা পেছনের গাড়িটা | গাড়িটাকে অনুসরণ করার কৌশলই তাকে 
নিতে হবে। 

আহমদ মুসা একটু খোজাখুঁজি করে স্থানীয় ধরনের একটা আবাসিক 
টেলর কাছে তাঁর গাড়ি দ'ড় করাল : 

গাড়ি থেকে নেমে আহমদ মুসা হেটেলের ভেতরে ঢুকে গেল : একটা 

এ রিজার্ভ করে লিফটে উপরে উঠে গেল সে | উঠেই আবার অন্য সিঁড়ি 
1 'ম নেমে এসে লাউপ্তের এক প্রান্তে বসল, 

1 খনিট গ্াচেকের মধ্যেই ছিপছিপে গড়নের স্টিলবডি একজন যুবক দ্রুত 
র এল . কি যেন খলল | কাউন্টারের লোকটি দত কম্পিউটারের 
৮ “কিযে শশব্যপ্তে ফি কি বলল ৷ 
114টি খুশি হয়ে কাউন্টারের লোকটিকে বেশ কিছু কথা বলল : কিছু 
11য়ে দিল তাকে । ভগ্নের চিহ্ন ফুটে উঠল কাউন্টারের লোকটির 
। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে হ্যা সূচক মাথ নাড়ল । 
টি গোটা ল্াউগ্রের উপর একবার চোখ বুলিয়ে হোটেল থেকে 
॥4 দগ্জজার দিকে এগোলো ! 


হুই উইথুরের হৃদয়ে ১৩৫ 


বেরিয়ে গেল যুবকটি হোটেল থেকে । আহমদ মুসাও স্বাভাবিকভ'বে 
হেঁটে হোটেল থেকে বেরিয়ে গেল 

সে পেছনে তাকালে দেখতে পেত আহমদ মুসা হোটেল থেকে বেকুবার 
সাথে সাথে কাউন্টারের সেই লোকটি তার মোবাইল তুঁপে নিল মুখের কাছে। 
তার চোখে-মুখে শশব্যান্ত ও ভীতির চিহ্ন 

আহমদ মুসা বেরিয়ে আস: যুবকটিকে গাড়িতে উঠতে দেখল । বিস্মিত 
হলো আহমদ মুসা, এতক্ষণ তো তার গাড়ি চলতে শুরু কর'র কথা ! দেরি 
করল কেন? মনের এক কোণে সন্দেহের একটা মেঘ মাথা তুলল । 

সেই যুবকটির গাড়ি তখন চলা শুর করেছে। আহমদ মুসার গাড়িও 
চলতে শুরু করল | একই গতিতে চলছিল যুখকটির গাড়ি, বলা যায় অলস 
গতি । যেন হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। 

বিস্মিত হলো আহমদ মুসা ; যুবকটি সম্পর্কে যা সে মনে করছে, তা কি 
ঠিক নয়? 

শহরটি সুন্দর । ব্রকে ব্লকে বাড়ি। রাস্তাগুলো ঢেউ খেলানো । একবার 
ভেসে উঠা, আবার ডুবে যাওয়া । 

শহরের রাস্তায় প্রচুর গাড়ি, ফুটপাতে মানুষ যথেষ্ট । যুবকটির গাড়ি ফলো 
করে যাওয়া যথেষ্ট কষ্টকর | গাড়িটাকে নজরে রাখতে সমস্যা হচ্ছে আহমদ 
মুসার ! 

আহমদ মুসাদের গাড়ি শহরের উত্তরের উঁচু অংশে চলে এল : এ অংশে 
বাড়িঘর আরও কম। বলা যায় প্রত্যেক ব'ড়িই সুপরিসর ও বাগান ঘেরা 
অথবা উন্ুক্ত চতুর ঘের: । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাচীর ঘেরা নয়। কোথাও 
কোথাও বাগান-চত্র দেড়-দুই ফুট সুদৃশ্য বেড়া দিয়ে ঘেরা । এখানে- 
সেখানে প্রাকৃতিক বনও আছে । বনের মধ্যে রয়েছে বাড়ি-ঘর | 

এ রকম একটা বনের মধ্য দিয়ে চলছিল আহমদ মুসার গাড়ি সেই 
খুবকটির গাড়িটাকে অনুসরণ করে । তার বামপাশে একটা দু'তলা বাড়ি, 
আর ডান পাশে একটা তিনতলা বাড়ি । 

দু'পাশের উপর নজর বুলাতে গিয়ে তার গাড়িটা একটু স্্ো হয়ে 
পড়েছিল ! 


সামনে তাকাল আহমদ মুসা । বিন্মি হলো সে, সামনের গাড়িটা দেখা 
যাচ্ছে না। দ্রুত সামনে এগো'লো, কিন্তু সামনে কেউ নেই । সামনে বহু দূর 
দেখা যায়, কিন্তু গাড়িটা নেই । ভালো ধরে চারদিকটা দেখতে গিয়ে ছোট- : 
বড় কয়েকটি এন্ট্রা্স দেখতে পেল । তাহলে সে কি চুকে গেছে কোনো 
একটা বাড়িতে? 

গাড়ি ব্যাক করছিল আহমদ মুসা 

দু'তলা সেই বাড়িটার সামনে তার টার্গেট সেই গাড়িটাকে দেখতে পেল । 

খুশি হলো আহমদ মুসা । ভাবল তাহলে এ যুবকটি এ বাড়িতেই প্রবেশ 
করেছে । আর এ বাড়িতেই নিশ্চয় ড. ডা'কে পাওয়া যাবে ! 

বাড়িট'র দিকে আবার ফিরে তাকাল আহমদ মুসা । বাড়িটা দু'তলা, কিন্ত 
অনেকটাই দুর্গের মতে: । বাড়িটার স'মনেসহ তিনদিকে বাগান-বন থাকলেও 
পেছনটা উনুক্ত চতুর । চতুরটার পর গাছ-গাছড়ায় ঘেরা টিলার উপর একটা 
প্রাসাদের মতে' বাড়ি । 

গাড়িটা দু'তলা বাড়ির পেছনের চত্বরেই থাকার কথা, কারণ 
আত্মগোপনের এটাই ছিল ভালো জায়গা । তাহলে সামনে কেন? তাহলে 
তাকে ফলো করা হয়েছিল যে কারণে, যে কারণে ত'কে ফলো: করা গাড়ির 
যুবকটি হোটেল পর্যন্ত পৌছেছিল এবং চেয়েছিল অমি তাকে ফলো করি, 
সেই কারণেই কি গাড়িটা চোখে পড়ার মতো স্থানে রাখা হয়েছে? তবে 
এ।হমদ মুসার কাছে শেষ পর্যন্ত বড় হয়ে উঠল ড. ডা.-কে উদ্ধার এবং 
1৬ন্যাপারদের ঠিকানায় পৌছার আনন্দ | 

আবার তাকাল আহমদ মুসা গাড়ির দিকে ! দেখল, গাড়িটা চলতে শুরু 
1,ছে। বাড়ির উত্তর দিক ঘুরে গাড়িটা চলল পশ্চিমের চত্বরের দিকে । 

আহমদ মুসা আর দেরি করল না ! 

গাড়িটা রাস্তার পাশে একটা ঝোপের আড়ালে নিয়ে লাফ দিয়ে গাড়ি 
, 14. নামল . দ্রুত এগিয়ে আইরন ওয়্যারের বেড়া পার হয়ে বিড়ালের মতো 
'..দে এগিয়ে চলল । বাড়িটার আড়াল নিয়ে সে চত্বরের দিকে এগিয়ে 
115 পাগল । 


চত্বরটার প্রান্তে গিয়ে আড়াল থেকে উকি দিল চত্বরের দিকে । দেখল, 
একজন গাড়িতে ঠেস দিয়ে দীড়িয়ে খবরের কাগজ পড়ছে । লে'কটি আগের 
দেখা সেই যুখকটির মতোই । মেদহীন ঝ্জু শরীর । ইস্পাতের মতো পেটটা । 

এক বটকায় আহমদ মুগা আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে লোকটির সামনে 

লোকটির হাত থেকে কাগজটি পড়ে গেল , সে তাকাল আহমদ মুসার 
দিকে । তার চোখে বিস্ময় কিংবা চাঞ্চল্য নেই । 

কাগজটি তার হাত থেকে পড়ে যাবার সাথে সাথেই তার হাত বিদ্যুৎ 
বেগে হাভুড়ির মতো ছুটে এল আহমদ মুসার মুখ লক্ষ্যে । 

আহমদ মুসা তার চেয়ে দ্রুতগতিতে মাথা নিচে নামিয়ে রক্ষা পেল। 
আহমদ মুসা তার দিকে তীক্ষ দৃষ্টি না রাখলে মাথাটা সে বীচাতে পারতে: 
না। 

বেঁচে গিয়েই আহমদ মুসা মাথা তুলল । সেই সাথে তার খোলা ডান হাত 
কুড়োলের মতো ছুটে গিয়ে লোকটির মাথার বাম পাশটা'য় আঘাত করল তার 
বাম কানের ঠিক নিচে । 

লোকটি প্রথম আঘাত ব্যর্থ হবার পর হাত টেনে নিয়েছিল দ্রুত দ্বিতীয় 
আঘাত করার জন্যে । কি গনেই সুযোগ সে পেল না ' তার হিসাবের বাইরে 
অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে গেল । 

মুহূর্তেই লোকটির দেহ একবার টপে উঠেই খসে পড়ল মাটিতে । 

আহমদ মুসা লোকটির দিকে একবার তাকিয়ে ঘুঝে দীড়াল বাড়িতে 
প্রবেশের জন্যে । ঘুরে দাঁড়িয়েই দেখতে পেল কয়েকজন লোক ছুটে এসে 
তাকে ঘিরে ফেলেছে। 

সংখ্যায় ওরা পাঁচজন | পাচজন একই রকমের । একই ধরনের শরীরের 
গঠন তাদের । আহমদ মুসা বুঝল চীনের বিখ্যাত সব মার্শাল আর্টের কোনো 
একটার এরা সদস্য। 

আহমদ মুসা সতর্ক হলো : বুঝল অতীতের চেয়ে মোকাবিলার এক নতুন 
জগতে সে আজ । তাবল চীনের মার্শাল আর্টের শত শ্রত বছরের এতিহ্য ও 
ইতিহাসের কথা । 


ছুই উইঘুরের হৃদয়ে ১০৮ 


ওর! বৃত্তাকারে ঘিরে ফেলেছিল আহমদ মুসাকে । 

আহমদ মুসার ভাবনা শেষ হতে পারলো না! 

খৃও থেকে একজন প্রার উড়ে এসে আহমদ মুস'র সামনে পড়ল। 
মাটিতে পড়ার আগে তার ডান পা আহমদ মুসার কণ্ঠনালি লক্ষ্যে হাতুড়ির 
মতো ছুটে এল ৷ 

আহমদ মুসার দেহের প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্র ছিল হাই এলা্টে । 

আহমদ মুসা তার কোমর পর্যন্ত অংশকে লক্ষের মতো খজু রেখে দেহের 
উপরের অংশকে চোখের পলকে ডান দিকে বাঁকিয়ে নিল | 

লোকটি আহমদ মুসাকে আঘাত করতে ব্যর্থ হওয়ায় তার পিঠটা মাটিতে 
গিয়ে অগছড়ে পড়ল । 

পরক্ষণেই দ্বিতীয় আঘাত এল আহমদ মুসার উপর : 

বৃত্ত থেকে আরেকজন তার দেহটাকে চক্রাকারে ঘুরিয়ে দুই পা সীড়াশির 
মতে" ছুঁড়ে দিল আহমদ সুসার কণ্ঠনালি লক্ষ্যে! দুই পায়ের এই বিপজ্জনক 
সাড়াশি আঘাত এক মোচড়ে ৬েঙে -দিতে পাপে যেকোনো শক্তিমানের 
কষ্ঠদেশকে মুহূর্তেই । 

অ'হমদ মুসা সোজ' হয়ে দীড়াতেই এই বিপদের সম্মুখীন হলো । চিন্তার 
ময় পেল না আহমদ মুসা । স্বয়ংক্রিয় এক নির্দেশে মনে হলে' মটকানো'র 
১'ত থেকে ঘ'ড় বাচাতে হবে । 

বচাবার জন্যেই আহমদ মুসা আবার কোমর পর্যন্ত দেহের নিচের 
॥ংশট' স্থির রেখে মাটির সমাপ্তরালে দেহটা রুকুর মতো বাঁকিয়ে নিল ! তার 
।ণ মুহূর্তেই উড়ে আসা দেহটির একটা অংশ আহমদ মুসার বাকানো দেহের 
"পএ আছড়ে পড়ল । তার সীড়াশি হয়ে আসা দুই' পা টার্গেট না পাওয়ায় 
1” নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল । 

খাহমদ মুসার উপর এসে পড়া দেহের অংশ্টা' গা থেকে গড়িয়ে পড়লে 
4এপ মুসা সোজা হয়ে উঠে দীড়াল । নঙুন কিছু ভাববার আগেই আহমদ 
1'॥ দেখতে পেল বা দিক থেকে দু'জন ছুটে আসছে তার দিকে । দু'জনের 
॥ “$ ভয়ংকর দুটি চাইনিজ ড্যাগার | 

এ'এন একসাথে ছুটে আসছিল সমান্তরালে | তাদের মধ্যে দূরত্ব এক 
7৮ বেশি নয় : 


হুই উইঘুরের হদয়ে ১০৯ 


আহমদ যুসা প্রস্তুত । সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে সে । পায়ের পাঁচ আউুলের 
উপর ওর দিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে স্থিরভাবে দাড়িয়েছিল আহমদ মুসা । 
ওরা ফুট পাচেক দূরে তখন : আহমদ মুসার মাথা নিচের দিকে ছুটে গেল . 
তার দেহটা ওদের সমান্তরালে তীরের মতো তীব্র গতিতে এসে ছুটে আসা 
লোক দু'জনের পা চারটিতে আঘাত করল . পাগুলে' মাটি থেকে ছিটকে 
গেল । মাহ্িতে আছড়ে পড়ল ওদের দেহ : 

আহমদ মুসা উঠে দীড়'বার আগেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পল বৃণ্ডের শেষ 
লোকটি । তার বাকানো দু'পায়ের জোড়া গোড়ালি সুঁচলো' হ্যা'মারের মতে: 
বিরাট ওজন নিয়ে ছুটে এলো আহমদ মুস:র বুক লক্ষ্যে । 

শেষ ব্যবস্থা হিসেবে আহমদ মুস' দুই হাত জোড় করে লোকটির জোড়া 
গোড়ালিকে সর্বশক্তি দিয়ে উপরের দিকে পুশ করল । আকম্মিক এই প্রবল 
বাধায় লোকটির দেহ স্প্রিং মতো করে আহমদ মুসার পেছনে পড়ে গেল । 
তার পা দুটি আহমদ মুসার পায়ের উপর পড়ল । 

অন্য লোকেরা তখন উঠে দীঁড়িরে আবার ঘিরে ফেলতে শুরু করেছে 
তাকে । 

আহমদ মুসা স্প্রি-এর মতো উঠে দড়িয়ে লোকটির দুই পা ধরে 
খুরানো শুরু করল প্রচণ্ড বেগে । 

লো'কগুলে", যারা আহমদ মুসাকে ঘিরে ফেলছিল, তারা বেকায়দায় পড়ে 
গেল । 

কিন্তু দেখা গেল, শীঘই তারা একসাথে হয়ে জোটবেঁধে দীড়াল । 

আহমদ মুসা তিল পরিমাণ সময়ও নষ্ট করল না: ঘূর্ণায়মান লোকটির 
দেহকে তীব্র বেগে ছুঁড়ে দিল জোট বেঁধে দীড়ানো ওদের উপর । 

ওদের পীচটি দেহই পড়ে গেল মাটিতে । 

আহমদ মুসা লাফ দিয়ে ওদের সামনে গিয়ে দ'ড়াল । চিৎকার করে 
বলল, 'কেউ মাটি থেকে ওঠার চেষ্টা করবে পা ! এতক্ষণে জেনেছ নিশ্চয়, 
আমি যা করতে পারি না, তা বলি না।' 

আহমদ মুসা দেখতে পায়নি যখন সে ঘূর্ণায়মান দেহটাকে জোটবনদ্ধ 
লোকদের দিকে ছুঁড়ে মারছিল, ৩খন বাড়ি থেকে একজন লোক বেরিয়ে 
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উদ 


.ঝড়ি দিয়ে ছুতে আসছিল আহমদ মুসার দিবে । তার হাতে লোহার 
4এ৬ একট: বার | আহমদ মুসা যখন লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়া 
.কদের সামনে গিয়ে দীড়াল, সেই লোকটি তখন বিড়ালের মতো শিখবে 
'স আহমদ মুসার পেছনে গিয়ে গৌছল | লোকটি ভান হাতের আয্মরণ ধার 
। 7 হাতে চেপে ধরজ এবং আঘাত করল আহমদ মুসার মাথা লক্ষ্যে। 
দেষ মুহূর্তে আহমদ মুসা টের পেয্লেছিল ? 
শে তার মাথা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিল । কিন্তু পুরো সফল হলো না । 
মাথার ডান পীঁজরে প্রচণ্ড আঘাত ধরল আয়রন বারটি | মাথার ডান 
এর ধবসিয়ে ডান কান থেঁতলে দিয়ে আখাতটা গিয়ে পড়ল ডান কীধে 
ঢলে উঠল আহ্মদ মুসার দেহ। এরপরেই সংজ্ঞ' হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল 
দেহ মাটিতে । 
এরপর অন্য লোকর: মাটি থেকে উঠে দীড়াল । 
তারা পেছন থেকে আঘাতকারী লোকটিকে অভিনন্দন জ'নিয়ে বলল, 
1,৮ কাজ করেছ চ্যাং। লোকটি অত্যন্ত বিপজ্জনক । তাকে ঠিক এভাবে 
।77 দেবার প্রয়োজন ছিল : না খেরে ফেলে ভালো করেছ ' একে ঘর্ডের 
হাজির করলে 'িনি খুব খুশি হবেন । এর পরিচয় জানার পর এর 
শপ সম্প্তি আসবে ? 
এর কথা শেষ হতেই বাড়ির পশ্চিম সীমানার দিক থেকে একজন এসে 
এ. পড়ল : তার উদ্ভন্ত দেহ এসে পল এ লোকদের মধ্যে । স্পোর্টস- 
.। এনা সবার মুখ ঢাকা ছিল মুখোশে চিত্কার করে বলল সে, “তোমরা 
॥। ১44 মার্শল আর্টের পৰিত্র নীতি লংঘন করেছ: শাস্তি তোমাদের 
, | 'পেই সে চরকির মো ঘুরে নির্মমভাবে দুই হাত, দুই পা চালাল 
,*1 উপরূ। তার দুই হাতে দেড় দুই ফুট লম্বা দুটি লোহার চেন । 
এধ্যে যেন প্রবল এক ঝড় বয়ে গেল। লোকদের রক্তাক্ত দেহ 
পৃটি খেল । 
গাগা সে ছিল একজন মেয়ে, ভার মেয়েলী কণ্ঠ থেকে এটা বুঝা 
ডি এগোলো পড়ে থাকা সংজ্ঞাহীন আহমদ মুসার দিকে : 
। । (রে তুলে দিল আহমদ মুসাকে ! এগিয়ে গেল কাছেই দীড়িয়ে 
।1 দিকে । 
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গাড়িতে আহমদ মুসাকে তুলল ! নিজে গিয়ে বসল ড্রাইভিং সীটে । গাড়ি 
স্টার্ট নিল । গাড়িটি চলল বাড়ি থেকে বেরোবার জন্যে গেটের দিকে। 

মুখোশ পরা মেয়েটির চলাফেরা, আ্যাকশন সবই একজন চৌকস 
সৈনিকের মতো: । শক্তি ও শৌর্য যেন ঠিকরে পড়ছে তার দেহ থেকে । 

গেট থেকে বের হয়ে টার্ন নেবার সময় মুখোশধারী মেয়েটি পেছন ছিরে 
আহমদ মুসাকে দেখল । তার মুখটি মুখোশে ঢাকা ছিল বলে তার মুখের ভাব 
দেখা গেল ন:। 


দুই হাতে ঠেস দিয়ে বিছানায় উঠে বসতে চেষ্টা করল আহমদ মুসা। 
পারল না : মাথাটা দারুণ ভারি । 

আঘ'তটার কথা মনে পড়ল আহমদ মুসার । মনে হয়েছিল মাথায় 
পাজরটা যেন ধবসে গেল । মাথাটা এটুকু সরিয়ে নিতে না পারলে চৌচির 
হয়ে যেও তার মাথা । আঘাতের পর কি ঘটেছে সে জীনে না । 

যখন তার জ্ঞান ফিরল তখন সে এই বিছানায় । 

দুগ্ধ সফেন শষ্যা, পরিচ্ছনন, পরিপাটি ঘর । আহমদ মুসার মনে হয়েছিল 
কোনো ভালো হাসপাতালের কক্ষ এটা । পরে তার এ ভুল ভেঙে যায়। 

সংজ্ঞা ফিরে পাবার পর এদিক-ওদিক চাইতে গিয়ে দেখতে পেল তার 
বেডের পাশে চেয়ারে বসে বেডে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে একটা মেয়ে । তার 
হাতে ধরা তখনও একটা বই। পড়তে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয় 
সংজ্ঞাহীন আহমদ মুসার ত্যাটেনডেন্টের দায়িত্ব পালন করছে কি মেয়েটা? 
মনে প্রশ্ন জাগে আহমদ মুসার । 

মেয়েটার হাতের বইটা দেখে অনেকটা অবাক হল। একজন 
সংজ্ঞাহীনের পাশে বসে “মানুষের ইতিহাস" পড়ছে মেয়েটা! একটা অস্থির 
সময়ে তে! এমন ভারি বই মানুষ পড়ে না! 

মেয়েটা বেকায়দা অবস্থায় ঘুমে চলে পড়েছিল বিছানায় । বিছানায় উপুড় 
হয়ে পড়লেও মুখটা ডান পাশে ঘুরানো অবস্থায় ছিল; 
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ঘুমপ্ত অবস্থায় ত'র মুখ বাম পাশে ফেরাল মেয়েটি । 
মুখ দেখে হমকে উঠল আহ্মদ মুসা | এতো বিমানে দেখা সেই মেয়ে ! 
কথাও হয়েছিল তার সাথে : অনেকেপ্ মধ্যে তাকে স্বতন্ত্র মনে হয়েছিল | সে 
এখানে? সে তাকে পেল ক্তি করে? পেছন থেকে মারত্বক আঘাত পাওয়ার 
পর সে এখানেই, সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে : দে তো ওদের হাতে মানে শত্রুর 
$বলে থাকার কথণ : মেয়েটা কী শত্রুপক্ষের? না, তা হবে কি করে? বিমানে 
একে তো! উল্টো পরিচয়েই সে দেখেছে ' তাছাড়া সে শক্রুপক্ষের হলে এমন 
সুন্দর অবস্থায়, এত সুন্দর পরিবেশে তার থাকার কথা নয় । 
ডান কাত হয়ে আবার ঠিকঠাকভাবে গুয়ে গড়ল আহ্মদ মুসা । ক্লার্তিতে 
োথ বুজল | আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করল যে তিনি তাকে শত্রুর হাত 
দিয় বাচিয়েছেন। কিন্তু কীভাবে তা ঘটল? 
এক সময় খুমিয়ে গড়ল আহমদ মুসা । 
কোনো বৌদ্ধ প্যাপোডা থেকে রাত্রি চতুর্থ প্রহরের ঘন্টা বাজল, 
এনেকটাই যেন ক্লান্ত সুরে | রাতের নিঃসীম নীরবতার মধ্যে সে ক্লান্ত সুরটাই 
“গে উঠা জীবনের গানের মতে শোনাল। 
ঘুম থেকে জেগে উঠল মেয়েটি ! 
চোখ মেলে চেয়েই ধড়মড় করে উঠে পড়ল মেয়েটি । একবার আহমদ 
৷ ॥এ দিকে আকিয়ে, আবার তাকাল মান্টরের স্টীনের দিকে : মনিটরে 
+"নদ মুসার ব্লাড প্রেসার, হার্টবিট ইত্যাদির সার্বক্ষণিক ডিসপ্লে উঠছে। 
'ভসপ্রের উপর নজর পড়তেই মেয়েটির মুখে বিস্ময় ও আনন্দের আলো 
' উঠল : আহমদ মুসার ব্লাড প্রেসার ও হার্টবিট স্বাভাবিক এবং তার 
1 তেল বিশ্ময়করঙাবে পজি্টভ ! 
এটি আবার তাকাল জাহমদ মুসার দিকে । সেক্স-লেভেল গজিটিত 
17, করে? ডাক্তার ম্যাভ'য গতকাল থেকে; বলছেন, আঘাভটা 
11 কমপক্ষে ৭২ ঘণ্টা ন' খেলে ভাব সংজ্ঞা ফের: সম্পর্কে কিছুই 
11 না। তাহলে ২৪ ঘন্টার আগেই সেন্স-লেভেল পজিটিভ হয় কি 
1৮ড়া সেস-লেছেল পজিটিষ্ড হলে তার জ্ঞান ফিরে আসেনি কেশ? 
' 90 তাড়াতাড়ি 'পকেট থেকে মোবাইল বের করে কল করল 
11. ছান্তার ম্যাডাম মিং হয়া । 
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মেয়েটি জানাল আহমদ মুসার অবস্থার কথা | 

আমি এখনই আসছি ম্যাডাম লু ঝি ” ওপার থেকে বলল ডাক্তার মিং হুয়া। 

পরিজ, আছুন তাড়াআড়ি । আমার ভয় করছে !গ্রিজ অংসুন ? বলল লুঝি। 

ভিয় নেই । দরকার হলে একে হাসপাভালে শিফট করব আজই ॥ ডা, 
স্রিং হয়া বণল : 

'না ড- ম্যাডাম, ওঁকে হাসপাতালে নিতে চাই মা। আবার সে আক্রান্ত 
হতে পারে । বলল লু ঝি। 

“কি বলছেন ম্যাডাম লু ঝি? আপনি না কিন শিং হুয়াং এর মেয়েঃ তার 
উপর আপনি চীনের চারটি মার্শাল আর্টের চারটি ব্লযাকবেল্টধারী | 
আপনাকেই তো সবাই ভয় পাবার কথা । আপনি কাকে ভয় করবেন?" 

কিন শিং হুয়াং চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির একজন প্রভাবশালী নেতা এবং 
কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য । চীনা ইতিহাস বিশেষ করে প্রাচীন চীনা ইতিহাস 
বিভাগের তিনি প্রধান । মনে করা হয়, তিনি চীনের প্রথম লেজেন্ডারি 
ডেমিগড অধিপতি কিন শিং হুয়াং-এর বংশধর 1 তার নামেই তার নাম, 
ইনিই লু ঝি'র পিতা ।জিবেরা শহরের এই বাড়িটা কিন শিং হুয়াং পরিবাধের 
আদি বড়ি । খামার বাড়ি হিসাবে কাড়িট: এখন ব্যবহৃত হয় ? শীতকালের 
বেশির ভাগ সময় হুয়াং পরিবার এখানেই কাটান । মি. হয়াং এই শানভং 
প্রদেশেরই একজন রাঞনৈতিক প্রতিনিধি | 

“সমস্য আছে ডাক্জার ম্য'ডাম | বস্তায় তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন : এঁকে 
মেরে ফেলাই তাদের টার্গেট ছিল বলে আমার মনে হয়েছে ! আবার তিনি 
আক্রান্ত হতে পারেন ।' ঘলল লু ঝি নামের মেয়েটি । 

ইচ্ছ' করেই কিছু কথা চেপে যায় লু ঝি । আহমদ সুসা, বিমান হাইজ্যাক 
ঠেকিয়েছিলেন, ড. ডাকে রক্ষা করেছিলেন. এসব কথা নু ঝি ভাঞ্জার মিং 
হুয়াকে বলল না। 

তিক আছে আমি আসছি ম্যাডাম লু ঝি । চিপ্তা নেই, আপনি যে খবর দিলেল, 
তাতে হাঁসণাওালে নেবার প্রয়োজন নাও হতে পারে । ভা. মিং হুয়া বল্ল! 

ধন্যবাদ, আসুন ম্যাডাম ।' বলল শুঝি। 

মিন্টি দৃশেকের মধ্যেই ডাক্তার এসে পৌছল লু ঝি'র বাড়িতে ৷ 
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1বণাল বাড়ি । একমাত্র লু ঝি ও তার সেক্রেটারি চাও ঝিং ছাড়া বাড়ির 
।। ॥দের কেউ এখন নেই বাড়িতে । গৃহকর্মীরাই বাড়ির তত্বাধধান করে সব 
খন? ্ 
তার বিশাল বাড়ির এক প্রান্তের একটা অংশ এককভাবে লু ঝি'র | তার 
।', মাতা ও লু ঝি'র প্র'ইভেট স্টাফ ছাড়া এ অংশে প্রবেশের কারও 
'।এভি নেই । সবার চোখের আড়ালে লু ঝি আহমদ মুসাকে এখানেই নিয়ে 
“ 1 | লু ঝি জাপান থেকে বেইজিং ফিরেছে গতকাল : যাবার কথা ছিল 
+-এ। কিন্তু জিবেরায় যুব কম্যুনিস্ট আন্দোলনের একটি সম্মেলনে 
[নের উদ্দেশ্যে কয়েকদিনের মধ্যে জিবেরাতে থেকে গেছে লু ঝি। 
'। ঝি নিয়ে এল ডাক্তারকে আহমদ মুসার কাছে। 
“জার মিং হুয়া লু ঝিকে ধন্যবাদ দিয়ে আহমদ মুসাকে পরীক্ষা করতে 
011 গেল। 
1 ঝি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ডাকল প্রাইভেউ সেক্রেটারি ৮'ও 
' “। বলল, “ওষুধ আনতে একটু বেশিই যেন দেরি হলে! চাও কিং? 
'॥ ম্যাডাম । দোকানের সেলস সেকশনটা ব্যস্ত ছিল। কয়েকজন 
॥৭ গিয়েছিল । তারা সেলস রেকর্ড দেখছিল ! তাই একটু অপেক্ষা' 
॥' চাও ঝিং বলল। 
।'এ+জন মানে বাইরের কেউ দোকানের রেকর্ড দেখছিল? কেন? 
।1ঝ1 
" ॥লে গেলে আমি ওষুধটা নিয়েছিলাম | দোকানিরাই বলছিল যে, 
4টেরিয়াল কেউ এখান থেকে কিনেছে কিনা, এটা দিয়ে ওরা কি 
এম না।' চাও ঝিং বলল । 
-,এ হলে! লু ঝি'র | মনে মনে বলল, সর্বনাশ আহমদ নামের এই 
৷ ওরা নিশ্চয় খোজ করছে সাংঘাতিক লোক তো ওর! মি. 
এর জন্য ওরা সর্বত্বক চেষ্টা করছে। 
টে উঠল লু ঝি'র চোখে-মুখে । বলল, 'ব্যানডেস 
!, গখুধ তো তুমি ওখান থেকেই কিনেন্ছিলে । ওরা সে রেকর্ড 
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না ম্যাডাম, তাড়াহুড়া করে সেসব নিয়ে এসেছিল'ম, তখন ওরা মেমো 
দেয়নি, লিখতে পারেনি । তাই ওসবের কোনো রেকর্ড ওদের কাছে ছিল | 
না।' চাও কিং বলল । 

“ওকে ঝিং।' 

বলে ঘুরে দাড়াতে দীড়াতে লু ঝি বলল, “দেখি ওদিকে ডাঙ্জারের কাজ 
কতটা হলে 

লু ঝি গিয়ে দাড়াল ডাক্তার মিং হুয়ার পাশে । 

আহমদ মুসাকে পরীক্ষা করা হয়ে গিয়েছিল ! পরীক্ষার যন্ত্রপাতি গুছিয়ে 
নিয়ে উঠে দীড়িয়েছিল। 

লু কি পাশে এসে দীড়ালে ডা. মিং হুয়া তার দিকে ফিরে বলল, “সুখবর 1 
ম্যাডাম লু ঝি । আপনার অতিথি জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন । তিনি ঘুমিয়ে আছেন * 
এখন ॥ 

'জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন! থ্যাংকস গড ।' বলল লু ঝি। 

'আমি অবাক হয়েছি ম্যাডাম লু রিও কালো খ্যাগেতের জী দির! 
এমন অবাক কখনও হইনি | আমি... 

ডাক্তার মিং হয়াকে কথ: শেষ করতে না দিয়ে লু ঝি বলে উঠল, “কি 
ঘটেছে এমন ডাক্তার ম্যাডাম? 

'আমি বলেছিলাম না, ৭২ ঘন্টা পর বলা যাবে আপনার অতিথির জ্ঞান 
কখন ফিরবে । তার মাথ'র আঘাত এতট'ই মারাত্মক ছিল যে বড় ধরনের 
অপারেশন ছাড়া তার জ্ঞান ফেরা অসশুব | সেই কারণেই তাকে হাসপাতালে 
নেয়ার কথা বলেছিলাম । মনে করেছিলাম, এখন দেখার পর করণীয় সম্পর্কে 
সিদ্ধান্ত নেব । কিন্তু আশ্চর্য, বিস্ময়করভাবে সে রিকভার করেছে । তার সংজ্ঞা 
ফিরে এসেছে ।' ডা. মিং হয়' বলল। 

লু ঝি'র চোখে-যুখে বিস্ময় , বলল, 'এমন কি সম্ভব? কীভাবে সম্ভব 
হলোঃ 

ম্যাডাম লু ঝি, আপনার অতিথির ব্লাড প্রেশ'র, পালস থেকে শুরু করে 
তার সমগ্র স্নায়ু সিস্টেমের রেসপন্স একদম সুস্থ, এত বড় আঘাতের কোনো 
চিহ্ত এ সবের কোথাও নেই । এর অর্থ তার মন একেবারে স্থির, একেবারে 
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২1৭1 আঘাতজনিত কোনো টেনশন তার মনে নেই . মনের এই বিস্ময়কর 
ই আমি মনে করি তার আঘাতের অসুস্থতাকে দ্রস্ত নিরাময় করেছে।' 
|. মিং হুয়া বলল । 
"এমন আঘাতের পর কারও এই স্থিরতা, টেনশনহীনতা কি সপ্তব, বিশেষ 
1 অবচেতন অবস্থায়? বলল লু ঝি । তার চোখে মুখে বিস্ময় । 
"সাধারণভাবে এটা সম্ভব নয়। সর্ব অবস্থায় কিন্তু অবচেতন মন 
1,.1শীল | চেতন মন অবচেতন মনের উপর ক্রিয়া করে, আবার অবচেতন 
4 চেতন মনকে প্রভাবিত করে । কিছু মানুষ আছে, যাদের নিয়ন্ত্রণ থাকে 
এ উপর, তাদের চেতন মনের মতো তাদের অবচেতন মনও ক্রিয়াশীল 
14তে পারে ।' ডা. মিং হুয়া বলল । 
"কীভাবে এটা সম্ভব? বলল লু ঝ। 
"এই বিষয়টা আমি জানি না ম্যাডাম লু ঝি ' আমি ড'ক্তার, এ প্রশ্নের 
॥- খোজা দার্শনিকদের কাজ ।" ডা মিং হয়! বলল: 
'৭. মিং হুয়া একটু সরে গিয়ে সোফায় বসে যন্ত্রপাতি ব্যাগে তুলতে 
। আর লু ঝি সরে গেল আহমদ খুসার কাছে। ঝণল ৬. মিং হুয়াঝে 
তাহলে ম্যাডাম স্বীকার করতে হবে, আমার এই অতিথি সাধারণ 
4 মধ্যে পড়েন না।' 
“শখ তো মনে হচ্ছে : অরেকটা কথা ম্যাডাম লু ঝি: আমি আপনার 
-"।পে, পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছি তার শরীরভর্তি, বলা যায় সারা 
': 14 আঘাতের চিহ্ৃ | অধিকাংশই গুলি লাগার দাগ | এমনটাও খুব 
।।' এ. মিং হুয়া বলল । 
| এ] নামল লু ঝি'র চোখে-মুখে | বলল, “একজন বড় যোদ্ধা, কিংব' 
খে বা. একজন ক্রিমিনালের ক্ষেত্রে এমনটা হওয়া 
৷, আই না ডা. ম্যাডাম? বলল লু ঝি। 
' ঘ|, দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা কি না জনি না, তবে ক্রিমিনাল নয় : 
-' আয়েঙ্দে এ নিয়ে কথা আছে, সে থেকেই আমি এ কথাটা 
॥ এ ঝি খুশি হলো ডা. মিং হুয়া'র কথায় ! তারও মন এমনটাই 
1144 খইজ্যাক ব্যর্থ করে দেখার ঘটনায় লু ঝি তার প্রতি মুগ্ধ। 
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তার মাতৃভূমি চীন মার্দাল আর্টের দেশ, ফাইটারদের ও বীরদের দেশ চার 
হাজার বছর থেকে ।ক্ষিগ্রতা, দুর্ধর্তার অনেক ঘটনা সে দেখেছে, জেলেছে। 
কিন্তু হাইজ্যাকারদের বন্দুক দিয়ে ওদেরন্ চারজনকে চোখের পলকে হত্যা 
করার মতো ফিল্মি ঘটনা বাস্তবে সে কখনও দেখেনি ! এমন ঘটনার জন; 
অসীম সাহসী, লগষ্য অর্জনে বেপরোয়া, নিপুণ লঙ্ষেদি ও মৃত্যু ওয়হীল : 
হওয়া এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে মানুবের স্বার্থে সব ধরনের ঝুঁকি নেয়ার 
মতো বিরল গুণ থাকা প্রয়োজন | এমন গুণ তার অতিথি আহমদ-এর 
আছে । আহত হওয়ার এত দাঁগ তার শরীরে? তার মতো স্বচ্ছ, সুন্দর, 
একহারা গোবেচারা ভদ্রলোকের সাথে এ বিষয়টা ফিউ করে না! কে উনি 
আসলেঃ ূ 

ডা. মিং হুয়ার কথার আর কোনো জবাব না দিয়ে তোলপাড় করা মন 
নিয়ে লু ঝি আর একটু সরে গিয়ে আহমদ মুস্মার কোমর পর্যন্ত নেমে আসা 
কম্বল টেনে বুক পর্যন্ত তুলে দি । 

আহমদ মুসা নড়ে উঠল । পাশ ফ্রিরতে গিয়ে 'আ' করে উঠল যন্ত্রণায় । 
চোখ খুলে গেল তার । চোখ গিয়ে গঞ্ডল লু বির উপর | ভ্রু কুঁচকে গেল 
আহমদ মুসার ।ঠিকই তো গ্লেনে দেখা সেই মেরেটিই তো এ! এই মেয়েটিই 
কি তাকে উদ্ধার করেছে এ হিংস্র কিডন্যাপারদের হাত থেকে: কীভাবেঃ 
আঘাতের পর সেতো সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিল ৷ তাকে ওরাই তো নিয়ে 
যাবার কথা! 

“একি মিস আপনি... 

কথা সম্পূর্ণ না করেই থেমে গেল আহমদ মুসা । 

'নুঝি। আমি লু ঝি) বলল লুঝি। 

'লু টি! লুচি তো চীনের খুব ট্রেডিশনাল নাম 1 আহমদ মুসা বলল । 

“কীভাবে ট্রেডিশনাল হলোঠ' বলল লু ঝি 

“কেন, টীশের হান সম্রাট হুই দাই'-এর স্ত্রী লু হ'র জন্মুকালীন নাম এটা ।' 
আহমদ মুসা বলল । 

“আপনি চীনের এতটুকু অতীতকে জানবেন, তাতে আমি বিস্মিত হুচ্ি 
না। কারণ এ পর্যন্ত দুই ঘটনায় আপনাকে যতটুকু জেনেছি, তাতে চীনের 
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ণ 'শতহাসের এতটুকু বিষয় আপনি অবশ্যই জানবেন । ধন্যবাদ । আপনি এখন 
।  *চমন আছেনগ বলল নু ফি। 
| 'আল হামদুলিলাহ | ভালো আছি । ধন্যবদ অ'পনাদের । আহমদ মুসা 
| পিল | 
একটু দূরেই, সোফায় বসেছিল ডা. মিং হুয়া : 
আহমদ মুসাকে জেগে উঠতে দেখে সেও উঠে এনে আহমদ মুসার পাশে 
ড়িয়েছিল | 

আহমদ মুসা থুমতেই ডা. মিং হুয়া বলল, “আপনি মুসলিম? ঈশ্বরের 
[ংসার জন্যে তারা এই আরবি শব্দগুলো উচ্চারণ করে 
'খি ভুল না বুঝলে, মনে হচ্ছে নিশ্চয় আপনি আমার ডাক্তার | ধন্যখাদ 
খ'পনাকে । বিস্মিত হচ্ছি, আপনি কি করে আরবি শব্দগুলো জানেন! বলল 
এমন মুসা । 

'লীনব না কেন? ইসলাম তো চীনের অন্যতম প্রভাবশ'লী ধর্ম । 
নদের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য । 
সি আহমদ মুসা ! বল্ল, "সবাই কিন্তু এমনটা ভাবে না । অনেকে 
:5 অখনাট' বোধ হয় প্রকাশও করতে চায় না) 

+৮ তবে সেটা আলোচনার ভিন্ন চ্যাপ্টার । আপন'কে ধন্যবাদ আপনার 
এএখর রিকভারির জন | বলল ভা. সহ হয়া : 
ণন্/বাদ আপনাদের দেবার কথা ম্যাডাম "' আহমদ মুসা বলল : 
"4 যদি এক মাসের সুস্থতা একদিনেই পেয়ে যায়, ভাহলে তার মধ্যে 
॥এখ কৃতিত্ব থাকে না । বলতে হবে, সেক্ষেত্রে প্য'শেন্টের প্রাকৃতিক 
51 শক্তিই প্রশংসার পাত্র ।' বল্ল ড'. মিং হুয়া 
থেমেই ভ", শিং ইয়া আবার বলল, “আপনার মাথায় ভারি ও ভৌত! 
।॥ কিছুর আঘাত পড়েছিল ; এসব আঘাত মারাত্মক হয় 

।,/কেও আহত করার ফলাঙহুণে | আপনাকে বেশ সময় রেস্টে থাকতে 

।।এপের আঘাত পেয়েছিলেন আপনি?” 

-। এয়েছিল ভরি আয়রন পড জাতীয় কিছু একটার « বলল আহমদ 
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ইস, দি ঘে অবস্থায় আমরা পড়লাম! আজকের কাগজে দেখলাম, 
পাশেই একট? বাড়ি থেকে ক্ষত-বিক্ষত সাতটি মৃতদেহ পাওয়া গেছে। 
পুলিশের ধারণা ওরা সবাই কোনো মার্শাল আর্ট গ্রুপের সদস্য ।" ডা. মিং 

"আজকের স্কাগজের খবর? আজকের কাগজই তো আমর দেখা হয়নি! 
বল্ল লুঝি। 

বলেই ঘর থেকে দ্রুত বাইরে গিয়ে সেক্রেটারি চ:ও ঝিং-কে আজকের 
খবরের কাগজ দিতে বল । 

লু ঝি আবার ঘরে প্রবেশ করল ! 

ডাক্তার মিং উঠে দীড়াল। বলল, '্যাডাম লু ঝি কিছু ওষুধ আমি লিখে 
দিয়েছি। ওপগুলোও খাওয়াতে শুরু করুন । আগের কিছু ওষুধ বাদ দিয়েছি । . 
আমি চলছি? 

ধন্যবাদ ম্যাডাম ডক্টর | অমি আপলার সাথে যোগাযোগ রাখব ? লুঝি 
বলল । 

ডাক্তার মিং হয়া ৮লতে শুরু করেছে ! লু ঝি হঠাৎ কিছু মনে পড়ার মতো 
খ্যস্ত হয়ে বলল, 'ভা. ম্যাডাম, একটা বিষয় ॥ 

ডাক্কার মিং হুয়া থমকে ঘুরে দীড়িয়ে বলল, “কি ম্যাডাম দূ ঝি?' তার 
চেখে কৌত্হল। 

“একটা কথ ডাক্তার ম্যাডাম । কিছু লোক এমনকি গুযুধের দোকানে 
গিয়ে একজন আহত লোকের খোঁজ করছে? আপনার ক্লিনিকে কি তেমন 
কেউ গিয়েছিল? 

ভাক্তার মিং হয় চোখে-মুখে মুহূর্তের জন্য একটা ব্ব্িত ভাব দেখা 
গেল । সঙ্গে সঙ্গেই তার ক'ছ থেকে উত্তর এললা। 

“আমাকে বিপদে ফেললেন ম্যাডাম লু বি । বিপদ হলো অমি মিথ্যা কথ 
ধলি না? 

একটু থামল ডাক্তার মিং হুরা : থেমেই আবার বলে উঠল, “হ্যা, এরকম 
কয়েকজন আমার ক্লিনিকে শ্রসেছিল । আপনাকে এ কথাটা জানালাম একটা 
শর্ভে।' 


হুই উইঘুত 


য়ে ১২০ 


। 


কি শর্ত? জিজ্ঞাসা লু ঝিরি 
“এ কথাটা আর কাউকে বলবেন না । কারণ তারা বলতে কড়া নিষেধ 


+ঈ গেছে ? ডা মিং হুয়া বলল । 


শ্বলব না ডাক্তার ম্যাডাম, কিছু আরেকটা প্রশ্ন । ওদের কেউ কি আপনার 


*১1 কিংবা ওরা কি পুলিশ কিংবা গোয়েন্দ্: বিভাগের লোক? বলল লুবি। 


॥ 1 তবে 


“চেলা ময়! ওরা পুলিশ ফিংবা গোয়েন্দা বিভাগের কেউ বলে মনে হয় 
তবে বলে থেমে গেল ভাক্তাৰ মিং হুয়া । 

“তবে কি ডাক্তার ম্যাডাম? বলল দু ঝি 

"ওরা ওখানে থাকতেই, ওদের কাছে একটা টেলিফোন আসে। 


.।14ফানে তাদের একজন বলে, “কালো পোশাকে আবৃত মুখোশ পরা মাত্র 


.। এনই এই হুত্যাকাণড ঘটার ।" পরে ওরা আমাকে বলেছিল, পুলিশরা পর্মগ্ 
। ০] উদ্বি্ন | জিবেরা'র পুলিশ প্রধান নিজে এই টেলিফোন করেছিল । এ 
॥ থেকেই আমি বুঝেছি ওরা পুলিশের লোক নয় ) ডাক্তার মিং হয়া 
না| 
4, ডাঞ্জার ম্যাডাম | ভানেক ধন্যবাদ । বলল লু ঝি: 
বঞনকাম' বলে ঘুরে দাড়াতে গিয়েও আবার থমকে দীড়াল | খল্প, 
| 41 নেই তবু বলি ম্যাডাম লু ঝি। আপনার আহত মেহমান নিয়ে 
। /॥ গাধধান হওয়া দরকার । আপনার চেষ্টায় উনি বেঁচে গেছেন । ওকে 
০1 পাখাও আপনার দায়িভ্‌ ৮ 
" ॥.. ধন্যবাদ ভাণ্ডার ম্যাডাম | আপ্পনি ঠিক বলেছেন " বলল দু ঝি 
.এশকাম | আসছি আমি | 
.। পর থেকে বেরিয়ে গেল ডাক্তার হিং হুয়া । 
।॥ ডক্তার খিং হুয়ার সাথে খাইরে গেল 1 একটু পরেই ফিরে এল ! 
এক্তার মিং হয়ার মধ্যকার কথা শুনছিল আহমদ মুসা ৷ সংবাদ পত্রে 
। . াতজন নিহত হবার খবর ডাক্তার মিং হুয়ার মুখ থেকে শোনার 
.«.1 আহমদ মুসার মনে হয়েছিল, এ সাতজন অবশ্যই কিডন্যাপার 
1. ওরাই তাকে কিডন্াপ বা হত্যা করতে চেয়েছিল । ওদেরই 
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একজনের আঘাতে সে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল । কিন্ত এ সাতজনকে হুত্যা 
রে কে বা কার' তাকে উদ্ধার করেছিল? ডাক্তার মিং-এর কথায় অ'রও 
জানা গেল কালো পোশাক ও মুখোশে আবৃত মাব্র একজন সাওজনকে হত্যা 
করে তাকে উদ্ধার করেছে : কে সে? পু ঝি হতে পারে কিঃ আর পুলিশ প্রধান 
কিডন্যাপারদের পক্ষে ওদের হত্যাকারীর সন্ধানে তৎপর হয়েছে কেন? হতে 
পারে, পুলিশ কিডন্যাপারদের পরিচয় জানে লা । 

মু ঝি ঘরে ঢুকে আহমদ মুসার দিকে এগোলো । 

আহমদ মুসা মাথাট: একটু ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা করে বলণ, 'ম্যাভাম লু 
ঝি, “আপনিই তো মৃত্যু অথবা বন্দী হওয়" থেকে উদ্ধার করেছেন আমাকে 1 

আহমদ মুসার হঠাৎ এই প্রশ্নে কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ল থু বি। একটু 
পরেই হেসে উঠল । বলপ, "আপনার মতো লোক এটা ধন্সে নেবেন তা আমি 
জানি! কিন্তু খলুন জে আপনি এখানে এই গুল্ডাদের হতে পড়লেন কি 
করেছ র 

“এরা গুপ্তা নয়, এর' বড় মাপের কোনো গেপন দল : এরাই তো প্রেদ 
হাইজ্যাক করেছিল এবং ড. ডা-কে কিন্যাপ করতে চেয়েছিল ।" 

ক্রু কুধ্চিত হলো হু ঝি'র । তার চোখে-মুখে বিস্ময় ৷ বলল, রাই কি 
আপনাকে তাড়া করে এখানে এনেছিল? গুদের সাথে কোথায় দেখা হলো 
আপনার? আপনি তো “বমানধন্দরে ড. ডা"র সাথে পুলিশ ও বিমান 
কর্তৃপক্ষের মেহয়ান হয়েছিলেন? 

“অনেক কথা । ভার অ'গে শুনুন, ভ. ডা ধিখানবন্দর থেকে আবার 
কিডন্যাপ হয়েছেন। আমি কিভন্যাপারদের গৃঁড়ির পিছু নিয়ে এখানে 
এসেছিল'ম এবং ওদের ফ্কাদে পড়েছিলাম " বলল আহমদ মুসা | 

বিস্ময়ে চোখ ছানাবড়ার মতো হয়ে গেল খু বির । সে অনেকটা যন্ত্রে 
মতো আহমদ মুসর বেডের এক প্রান্ত্ে গিয়ে রসূল | বলল, “আমি বিশ্বাস 
করতে পারছি না । এই অবিশ্বাস্য খ্যাপার কীভাবে ঘটল উনি বিমানবন্দর 
থেকে আবার কিডন্যাপ হতে পারেন ফি করে? 

আহমদ মুস: ড. ডা'র সাথে নিরাপত্তারক্ষীর পাহারায় পার্ডিং লটে এসে 
গাড়িতে উঠার আগে কীভাবে সে নিরাপত্তারক্ষীর পোশাক পরা চারজন 


সন্ত্রাসীকে হত্যা করে, গুলি চলার সময় কীভাবে নিরাপত্থারক্ষীর পোশীক পরা 
কয়েকজন ড. ডা'কে ওদের গড়িতে ভুলে নিয়ে পালায়, কীভাবে তংহমদ 
মুসা ওদের পিছু নের, কীভাবে বিমানবন্দরে থাকা সেনা অফিসারের পোশাক 
পরা বড় অফিসার ফীদে ফেলার জন্যে আহমদ মুসাকে কিডন্যাপারদের 
পেছনে জিবেরা শহরের দিকে ঠেলে দেয়_ সব কথ: সংক্ষেপে জানিয়ে বলল, 
'অমার মনে হয় এরা খুবই শক্তিশালী বিশাল একটা দল, যদের লোক 
পুলিশ ও সেনাবাহিনীতেও আছে।' 

লুঝি'র চোখ-মুখের বিন্ময় উদ্বেগে পরিণত হয়েছিল । শুকিয়ে গিয়েছিল 
ভার মুখ । বলল, "আমারও তাই মনে হচ্ছে মি. আহমাদ ৷ আমি বুঝতে 
পারছি না, নিরিহ একজন প্রত্নতাত্তিক ওদের এত বড় শক্রুতে পরিণত হলো 
কেন? থে বাড়িতে ওরা আপনার উপর চড়াও হয়েছিল, সে বাড়িতেই কি ভ. 
ডা তখন ছিলেন? 

“আমি তাই মনে করে ঢুকেছিলাম । ওবে এখন আমার মনে হচ্ছে উম 
ওখানে হলেন না, কারণ ফাদের জায়গায় অত বড় শিকারকে রাখা ব্বাভাবিক 
নয়। ফীদ পাতা তো সব স্ময় সফল হয় না? বলল আহমদ মুসা । 

'্ফাদ তো আপনি কেটেই ফেলেছিলেন । পেছণ থেকে আঘাতের মতো 
অন্যায় কাজ লোকটি না করলে আপনাকে হারানো ওদের আর সাধ্য ছিল 
|" লুঝিবলল। 

আপনি এসব কি করে জানলেন? আপনি কি শুরু থেকে ঘটনাট; 
এখছিলেন?' বলল আহমদ মুসা : ভার চোখে বিস্ময় : ঃ 

দ্যা, আমি বাড়ির ছাদ থেকে সব দেখছিলাম ; যখন দেখলাম ওরা 
সদর নিয়ম সম্পূর্ণ ভংগ করে আপন্কে আথাতু করেছে, তখন আমি 

॥-/মোধ নিতে গিয়েছিলাম ।' 

“মারি অরি পণরি যে কৌশল, এটা যুদ্ধের একটা নিয়ম । পদের ন্যায় 
।॥ দেখলেন আপনি? বলল আহমদ মুসা | 

ওরা স্বাই ছিল চীনা । ওরা নিখুঁত মার্শাল আর্টেই গড়াই করছিল । হেরে 
এন গুরা মর্শীল আর্টের শীতি ভংগ করে আপনাকে গেছন থেকে আঘাত 
৮11 টানা মার্শল আর্টই বলে এর প্রতিশোধ নিতে 1 লু ঝি বলল । 


হুই উইধুরের হয়ে ১২৩ 


'আপনি কি মার্শাল আর্টের ছাত্র? অবশ্য আপনার দেহের গঠন তাই 
বলে । বিমানে আপনাকে দেখেও আমার এটাই মনে হয়েছিল ।' বলল 
আহমদ মুসা । 

'আপনিও তো মার্শাপ আর্টের ছাত্র । দেখলাম, নিখুঁত মার্শাল আর্টে 
আপনি ওদের সাথে লড়াই করেছিলেন ।' লু কি বলল । 

আহমদ মুসা বলল, 'না, মার্শাল আর্টের ছাত্র আমি নই | পড়াশৌন করে 
মার্শাল আর্ট সম্পর্কে আমি জেনেছি ৮ 

“তাহলে তো আপনি আরও সাংঘাতিক! মার্শাল আর্টের ছাত্র আপনি নন, 
শাল আর্টের মাস্টার আপনি : ছয়জনের আক্রমণ আপনি একা ঠেকিয়ে 
গছেন ধীরস্থিরতাবে | যেটুকু আপনি মেরেছেন, সেটা আত্মরক্ষার জন্যে । 
তেই ওরা কুপোকাত । আপনার লড়াইটা এখনও আমার কাছে বিস্ময়! 
শাল আর্টের চারটি ধারা থেকেই আমি ব্ল্যাক বেন্ট পেয়েছি !কিন্তু আপনি 
যা করেছেন, তা আমার কাছে বিস্ময়! পাল্টা আএরমণে না গিয়ে এ অবস্থায় 
নিজেকে রক্ষার কথা আমি কল্পনাই করতে পারি না ।' 

একটু থামল লু ঝি। থেমেই আবার বলে উঠল, “প্লিজ, আপনি ধলবেন 
কি- কোন্‌ ধারায় আপনি যুদ্ধটা করেছেন?” 

একটু হাসল আহমদ মুসা । বলল, “কোনো ধারার, কোনো ধরনের ট্রেনিং 
আমার নেই । তবে আমার মনে হয়েছিল, ওরা লড়াই করছিল মাস্টার ডং 
উত্তাবিত বাংগুয়! ঝ্যাংগ-এর আট ডায়াগ্র'ম পাম স্টাইলে এবং ওয়াং ফি 
হ্যাংগা-এর টাইট মুভমেন্ট ও বেপরোয়া আক্রমণ স্টাইলে । আর আমি 
আত্মরক্ষা করছিলাম “তাও চির বিটিং আযাকশন বাই ইন্যাকশন' স্টাইলে 
এবং সুযোগ মতো জিংগী কুয়ান-এর “স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কুইক আ্যাটাক" 
স্টাইলের মাধ্যমে । তবে শাওলিন মার্শাল আর্টের ফিজিক্যাল আযাকশন এবং 
মেন্টাল আযাকশনের সম্পর্কই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুতৃপূর্ণ | মানসিক 
শক্তিই শারীরিক শক্তির উৎস ও পরিচালক. এটাই মূল কথ' বলে আমি মনে 
করি।' 

স্তসিত লু ঝি পল্কহীন চোখে তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে । ধীরে 
ধীরে তার পলকহীন চোখ মুগ্ধতায় উজ্ভবল হয়ে উঠল । বলল, "চমৎকার মি. 

হুই উইঘুরের হৃদয়ে ১২৪ 


০০ 


নব এ 


এ হি 


আহমদ । আপনি চীনের চার হাজার বছরের মার্শ আর্টকে বলা খায় চারটি 
বাক্যে সুন্দরভাবে তুলে এনেছেন ; আপনি বলেছেন, মার্শাল আর্টের ট্রেনিং 
আপনি কারও কাছে নেননি | নেয়ার প্রয়েউজন কি? ঘিণি মার্শাল আর্টের 
অন্তরাত্মায় পৌছে গেছেন, ত'র তৌ হাত-পায়ের ট্রেনিং নেয়ার দরকার 
নেই । কিন্তু স্যাপ, আমি বুঝতে পারছি না, আপনি শাঁওলিন ধাত্বায় মন ও 
দেহের শক্রির মিলন কীভাবে ঘটালেন; মানে আমি বলতে চাচ্ছি 
অনসীক্ষণের মাধ্যমে মনের শক্তিকে দেখের কৌনো অংগের উপর 
কেন্দ্রীভূত করার জটিল কাজ কীভাবে আপনি নিজে নিজে রপ্ত করলেন? 

'আমি মুসলিম | দৈনিক পাচবার নামাজ ব প্রার্থনার মাধ্যমে মনগ্ুসমীক্ষণ 
বা মনের একাগ্রতার ট্রেনিং আমাদের হয়েছে । আমাদের ত্রষ্টা, প্রতিপালক এবং 
প্রত্যাবর্তনস্থল আল্লাহর প্রতি একাগ্র হতে হয় আমাদের নামাজের স্ময় | 
দৃশ্যমানের চেয়ে অনৃশ্যমানের প্রতি মনঃসমীক্ষণ করতে হলে এর জন্যে 
অনেক বেশি মানসিক ও একাথতার প্রয়োজশ হয় । এই কঠিন কাজ আমাদের 
নিয়মিত করতে হয় বলে দৃশ্যমান আমাদের কোণ্‌ অংগের উপর মনের শক্তিকে 
কেন্দ্রীভূত কা আমাদের জন্যে অনেক সহজ ।' বলল আহমদ । 

“সব ধর্মের হ্র্থনায় মনঃসমীক্ষিণ আছে । আমিও তো প্রর্থনা করি । কিন্তু 
এই ফল তো গ্রাইনিঃ বলল লু বি। তায় মুখ জুড়ে উচ্ছাস ও উজ্্বল্যের 
প্রসব । 

“মনঃসমীক্ষণের স'থে অনেক বিষয় জড়িত। আপনাদের “তাও” 
চনফুসীয়” কোনো ধর্মই সুস্পষ্ট একত্ববাদী: ধর্ম নয় : মনঃসমীক্ষণের জন্যে 
॥নের এককোন্ট্রিকতা ও লক্ষ্যের এককেন্দরিকতা দুইই জপ্রণরি ।' বলল 
খহ্মদ মুসা । 

'এই জটিল বিষয়ের ভেতবে প্রবেশ আমার কাজ নয় । অ'রেকটা 

নতুহণ আমার | মেউিকেণ ক্যালকুলেশন মিথ্যা করে দিয়ে বারো ঘন্ট'রও 
৭ অময়ে আপনি সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছেন । ডাক্তার ম্যান্ভাম বললেন, 
এপনার মানসিক শক্তির বলেই এই অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটতে পেরেছে. 
॥খারও তাই মনে হচ্ছে । এ সম্পূর্কে আপনি একটু বলুন ।' লু ঝি বলল ' 
“এ মুখে স্বচ্ছ এক টুকরো হাসি । 

হই উইঘুরের ক্বদয়ে ১২৫ 


"ডাক্তার ম্যাডাম যা বলেছেন তা চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষা, কিন্তু আমি এ 
বিষয়ে বলতে পারবো শা। তবে এটা জানি, মানসিক শক্তি, সাহস, 
নিশ্চিপ্ততা শরীরকে সুস্থ রাখে, সুস্থও করে ভুলতে পারে মানুষকে 1 বলল 
আহমদ মুসা । 

হ্যা, এটা অনেকেই বলেন : আমিও কিছুট' জানি ? কাজটা সহজ নয় ! 
আশঙ্কা, অস্বপ্তি, অস্থিরতী মনকে যেভাবে চারদিক থেকে চেপে ধরে, তা 
থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না । কোনো আদেশ, উপদেশও ফাজ করে না: 
মনের শক্তি, সাহস তো স্বয়ংক্রিয় নয়! লু ঝি বলল। 

স্বয়ংক্রির নয়, কিন্ত সক্রিয় করা ও সক্রিয় রাখার গথ আছে? বশল 
আহমদ মুসা ৷ 

কীভাবে? উপদেশ, আদেশ, অনুরোধ কিছুই তো কাজ করে না ।' লুঝি 
বলল । 

“কারও আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ নয়, আল্লহ মানে স্রষ্টার উপর নিখাদ 
নির্ভরতা মনকে নিশ্চিন্ত, নির্ভার, পরিতৃপ্ত করে, যা দেহের প্রতিটি কোষ, 
অণু-পরমাণুকে পূর্ণ সুস্থ, সজীব, সবল কণে তুলে । দেহের কোষ, অণু- 
প্রমাণু যখন সুস্থ, সজীব, সরব হয়, তখন রোগ আর থাকার আশ্রয় পায় 
মা! বশল আহমদ মুসা 

"তাহলে দেখা যাচ্ছে, ষ্টার উপর নির্ভরতাই ঘন ও শরীরকে সুস্থ করে 
ভোলে এবং রোগ থেকে নিরাময় লা হয় ৷ তাহলে তো...” 

আহমদ মুসা শু বির কথার মাঝখানেই বলে উঠল, “শর্ত একটাই, যদি 
আল্লাহ মানে শ্রষ্টর অন্য কোনো ইচ্ছা শা থাকে এবং যদি মানুষ আল্লাহর 
দেয়া সুযোগ্কে অবহেলা না করে 

লু ঝি"র ঠোটে হাসি ফুটে উঠল । বশল, "শর্ত কিন্তু দুইটা হলো ॥ 

“তা হলো, কিন্তু একবাক্যে বলেছি ।' বলল আহমদ মুসা । 

লু ঝি এবার সশব্দে হেসে উঠল | ধলল, “দেখছি আপনি কথারও 
রাজা | যাক, একবাক্যে বলা দুই শর্তের কোনেটটাই আঃম বুঝিনি । 'ধ্রা্টার 
অন্য কোনো ইচ্ছা" কি? "আল্লাহর দেয়া সুযোগ অবহেলা" বলতে কি 
বুঝাচ্ছেন? 


ছুই উইদ্বুরের হ্বাদয়ে ১২৬ 
ভর নিরেদ 


“দেখুন, আল্লাহ শুধু ত্রষ্টা নন, তিনি প্রতিপালকও ' যাদের তিনি 
॥০ণালন করেন, তাদের কল্যাণ কিসে, অকল্য'ণ কিসে, তা জানেন এবং 
“ই অনুসারে তিনি প্রগ্রামও করেন মানুষের রোগ-শে'ক মানুষের কোনো 
কল্যাণের জন্যেও হতে পারে, আবার তার দেহের কোনো 
জনকে জানান দেবার জন্যেও হুতে পারে । যেমন... ” 

ধন্যবাদ স্যার । বুঝেছি । যেমন, রোগ দেহের ঘাটতিগুলোকে সামনে 
॥র আসে য'তে তা পূরণের ব্যবস্থা হয় ; এখন দ্বিতীয় শর্তট' বলুন ।' বলল 
॥খি। তার মুখ আনন্দে উও্ভ্ঁল। 

'আল্লাহ দুনিয়াতে শুধু রোগ দেননি, তার ওষুধও দিয়েছেন । তিনি চান 
1।ৰ তার সন্ধান করুক এবং গ্রহণ করুক । আল্লাহর দেয়া এ সুযোগকে 
' 'হুলা করা য'বে না ।' আহমদ মুস' বলল | 

আবার হেসে উঠল লু ঝি। বলল, “তাহলে রোগ নিরাময়ের কৃতিত্বটা 
,॥ঞ দেবো সুষ্টাকে, না ওষুধকে?' 

“ওষুধ আল্লাহরই দেয়া ।' বলল আহমদ মুসা । 

'হুঝলাম : প্রশ্ন কিন্তু তবু থেকে য'চ্ছে। স্রষ্টার দেয়! ওষুধে রোগ সারবে, 
মনের শক্তির ভূমিকা রইল কোথায়?" লু ঝি বলল । এবার তার মুখ 
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এল আহমদ মুসা | বলল, “ভূমিকা যে আছে, আপনারাই তো তার 

। ছিলেন । ওষুধে সংঙ্ঞা ফেরাত ৭২ ঘন্টার পরে বা কিছু আগে, কিন্তু 
'ক্তি যোগ হওয়ায় সংজ্ঞা ফিরেছে ১২ ঘন্টারও কম সময়ে | মনের 
''হকে সুস্থ থাকতে, সুস্থ হতে, আর ওষুধকে নিরাময় করতে সাহ্য্য 

॥ | 

।-1খাদ । একটা নতুন চিন্তার খোরাক আপনি দিলেন । যদিও আমাদের 

মনের শক্তিকে খুব বেশি গুরুত্ব দেয়, তবু এ নিয়ে গভীরভাবে 

|| 'কানো অবলম্বন আমার ছিল না 

"|! শেবৰ করেই লু ঝি আবার বলল, “আপনার ওষুধ খাবার সময় 
।' এটা বলেই সে উঠে দীড়াল । 


ছুই উইঘ্ুরের হৃদয়ে ১২৭ 


] 


আহমদ মুসার পেছনে গিয়ে দীড়াল ; পাশ থেকে একটা বালিশ নিয়ে 
আহমদ মুসার মাথা বালিশের সাথে সেট করে দিয়ে বলল, “আপনাকে 
বালিশে হেলান দিয়ে আর একটু উচু হতে হবে ! 

বলে আহমদ মুসার দুই ঘাড়ের নিচ দিয়ে দুটি হাত ঢুকাতে যাচ্ছিল! 

আমি নিজেই আর একটু উঁচু হয়ে হেলান দিতে পারবো ।' বলে উঠল 
আহমদ মুসা । 

“না, তা হবে না ! আপনি দুই হাতে ভর দিয়ে মাথাসহ সামনের দিকটা 
উচু করতে গেলে মাথায় চোট লাগবে । ডাক্তার যেভাবে বলেছেন, সেভাবেই 
কাজ করতে হবে ।' 

বলে আহমদ মুসার আপত্তি না শুনে তার ঘাড়ের নিচ দিয়ে দুই হাত 
কোমর পর্যন্ত নামিয়ে আহমদ মুসার মাথার ভারটা দুই বাহুর উপর নিয়ে 
বালিশের উপর উচু করে শুইয়ে দিল | 

এরপর অর্ধথশোয়া আহমদ মুসাকে ওষুধ খাইয়ে দিল লু ঝি ' 

অনেকক্ষণ এভাবে শুয়ে থাকার পর আরাম পেল আহমদ মুসা ' 

ধন্যবাদ ম্যাডাম লু ঝি । আপনাকে বিরাট কষ্টের মধ্যে ফেলেছি ? বলল 
আহমদ মুসা । 

“যদি বলি জীবনে যে আনন্দ পাইনি, সেই আনন্দ আমি পেয়েছি ! আপনি 
যদি এমন সুযোগ পেতেন, তাহলে বুঝতেন আমার. আনন্দ সম্পর্কে লুঝি 
বলল । তার কণ্ঠ শান্ত, গন্তীর | 

“সেদিনের ঘটনা? আমাকে কিছু বলেননি ! আপনি তো একা ছিলেন। 
ওদের সাতজন মরল কীভাবে? বলল আহমদ মুসা । 

“ওরা দুর্ধর্ষ, বেপরোয়া । ওদের একজন বেঁচে থাকলেও আপনাকে 
আনতে পারতাম না । তাছাড়া ওদের কেউ বেঁচে গেলে আমার বিপদ 
হতো ।' কু ঝি বলল। 

“তাহলে ওরা আপনাকে চিনেছিল?' বলল আহমদ মুসা । 

'আমার মুখ ওরা দেখতে পায়নি । কিন্তু আমি এই বাড়ি থেকে গিয়েছি, 
এটা তারা হয়তো দেখেছে ! না দেখলেও আন্দাজ করে নিতে পারে: আর 
আমার কণ্ঠও ওরা শুনেছিল ।' লু ঝি বলল । 


ওরা কে বা কারা আপনি কি তা' বুঝতে পারছেন?" বলল আহমদ মুসা । 

আপনি যেটুকু বলেছেন, তার বেশি নয়। পত্রিকাও তেমন কিছু 
নি । লু ঝি বলল। 

৬. ডাকে ওরা কোথায় যে রাখল! এ শহরে এখনও কি উনি থাকতে 
।1এনটা বলল আহমদ মুসা | 

লী মুশকিল । তবে ওদের এই নিহত হওয়ার ঘটনার পর তাকে 

1 তে রাখবে বলে মনে হয় না ।' লু ঝি বলল। 

: শষ নিশ্চয় দু'তিন দিনের মধ্যে উঠে দাঁড়াতে প'রব?' বলল আহমদ 
॥, 

''তিন দিন! কি বলেন! ডাক্তার বলেছেন, কমপক্ষে আটদিনের আগে 
। 1 ক উঠে দীড়াতে দেয়া যাবে না । আর চলাফেরা করতে পনের দিন 
1”511 আপনি বলেই পনের দিন অন্য লোকের ক্ষেত্রে এক মাসের 
' , এটা ভাবাই যেত না ।' লুঝি বলল । 

। ঘন্টা ভবিষ্যতের জন্যে তোলা থাক । দেখা যাক শরীর কি বলে রা 
1 খেমেই আহমদ মুসা আবার বলল, 'আচ্ছা ম্যাডাম লু ঝি, ড. ডা 
'ত্রকাগুলো কি লিখেছে?" 

০৯ পেখেনি মি. আহমদ ।' বলল লু ঝি : 
"15 আনে কিডন্যাপ হওয়ার কথা লেখেনিঃ" দ্রুত কণ্ঠে বলল আহমদ 


+ লেখেনি। সম্ভবত সরকারের নির্দেশে পত্রিক' ও অন্যান্য মিডিয়া 
" ৮»গে গেছে ।' লু বি বলল । 
একার এ ঘটনা চেপে যাবে, বলতে পারেন?" বলল আহমদ 


1: এনে হয় প'বলিক প্রতিক্রিয়া এড়াবার জন্যে ।' লু ঝি বলল। 
৮ এ৭। কিছু বলতে যাচ্ছিল । 
+ গন্টার টেবিলে রাখা লু ঝি'র মোবাইল বেজে উঠল। 
1517 1 বলে দ্রুত গিয়ে মোবাইল তুলে নিল । 
যা ন দেখে চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল লু বি'র । আহমদ মুসার 
'আমার বাবা |” 

হুই উইঘুরের হৃদয়ে ১২৯ 


উন 


“গুডমর্নিং বাবা ।' 

“বাবা তুমি কেমন আছ, কোথায় তুমি এখন? 

“বেইজিং এ? পার্টি মিটিং চলছে?” 

এরপর দীর্ঘক্ষণ লু ঝি ওপ্রান্ত থেকে বলা তার বাবার কথা শুনল ॥ 

ধীরে ধীরে লু বির সুখ বিষগ্ন হয়ে গেল ; এক সময় সে বলে উঠল, 
“বাবা, এদের সম্পর্কে জানি না। হয়তো তুমি জান, ড. ডা কিডন্যাপ 
হয়েছেন । আমি দেখেছি একটা গ্যাং প্লেন খাইজ্ঠাক করে ভ. ডা'কে 
কিডন্যাপ করতে চেষ্টা করেছিল ! মনে হয় ওরাই ড. ডা'কে আবার 
কিডন্যাপ করেছে ? ূ | 

ওপার থেকে বলা বাবার কথা শুনে আবার লু ঝি বলল, 'ঠিক আছে 
বাবা, বিষয়টা আমি দেখছি । তবে একটা কথা শোন, কিডন্যাপারদের রুট 
যারা মনিটর করেছে, তাদের একজন সেনা অফিসার ধলেছেন কিডন্যাপার- 
রা ড. ডা'কে নিয়ে 'জিবো"র দিকে যাচ্ছে! তার পরেই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে 
জিবোতে । সুতরাং দুই ঘটনা জড়িয়ে পড়েছে কি না? 

আবার শুনল তার বাবার কথা । ধীরে ধীরে তার মুখ উদ্বেগে ছেয়ে 
গেল ! বলল, “আমি সতর্ক আছি । আমি দেখছি বাবা ।" 

লু ঝি সুখের কাছ থেকে মোবাইল সরিয়ে নিল 

কথা শেষ হলেও মোবাইলট? হাতে নিয়ে মুখ নিচু করে বসেছিল ; তার 
চোখে মুখে উদবিগ্র-ব্বিত ভাব । 

আহমদ ফুসা ইচ্ছ' করে না শুনলেও লু ঝি'র সব কথাই তার কানে 
গিয়েছিল । জিবো'র সাত হত্যার ঘটন' এবং ও. ডাঁ-কে নিয়েই যে কথা 
হচ্ছিল ত! আহমদ মুসা বুঝেছে। এসব বিষয় নিয়ে মেয়ে-বাধার মধ্যে 
মতানৈক্য ঘটেছে এবং লু ঝি যে তার বাবার কথা পছন্দ করেনি, তাও স্পষ্ট 
হয়েছে আহমদ মুসার কাছে! আহমদ মুসা কিছু বলল না। 

লুঝি এক সময় মুখ তুলল । তাকাল আহমদ মুর দিকে । উঠে দীড়াল সে । 

আহমদ মুসার বেডের এক প্রান্তে এসে বসল নু ঝি' বলল, “মি, 
আহমদ, আমার বাবা গতকাল্‌্কের সাত হত্যার সব ঘটনা জেনেছেন ! মনে 
হয় 'জিবো” থেকেও তাঁর সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে ।' 

একটু থামল লু ঝি। 

হুই উইঘ্বুরের হৃদয়ে ১৩০ 


উন 


| 
| 
| 
| 


এই সুযোগে আহমদ মুসা লু বিকে প্রশ্ন করল, 'ম্যাডাম লু ঝি, আপনার 
41৭ সম্পর্কে কিন্তু আমাকে কিছু বলেননি 
“হ্যা ঠিক তাই, বলিনি । কিন্রু এখন-বলছি।" 
একটু দম নিল সে। রুমাল দিয়ে চোখ মুখ মুছল। চাইল একবার 
গধমদ মুসার দিকে । শুরু করল, 'আমার বাবা 'কিন শি হুয়াং' : তিনি 
1নীতিক। শ্যানডং প্রদেশ কম্যুনিস্ট পার্টির সিনিয়র নেতা ! কম্যুনিস্ট 
| কেন্দ্রীর কমিটির সদস্য তিনি । জীনের প্রাচীন ইতিহাস বিভাগের 
॥৮ালনা তার দায়িত্ব । সবচেয়ে বড় কথা হলো, আমার বাবা চীনের প্রথম 
এ।জেন্ডারি ডেমিগড, সবকিছুর অধিকর্তা, কিন শি হুয়াং.এর বংস্ধর ধলে 
[।শ'স কর হয় ! বাধার নামকরণ তার নাম অনুসারেই করা হয়েছে : আজ 
114 বেজিং-এ পার্টির একটা মিটিংয়ে আছেন'? 
"খুশি হলাম ম্যাডাম লু ঝি । আপনার বাবা তো সব দিক দিয়েই চীনের 
"1 "৭ সম্মানিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি । বলল আহমদ মুসা। 
এখাবদ | কিন্তু বাব এখন যা বললেন, ত' ধন্যবাদ পাবার মতো নয় । 
এ সত্যিই উদ্দিগ্ন । লু ঝি বলল। 
গদেগ কোনো ফণ দেবে না, ক্ষতিই করবে । আমি কি জানতে পারি 
1714. পুলেছেন?' বলল আহমদ মুসা । 
'ধণ| সেই সাতজনের হত্যাকারী ও আহত লোকণ্ট যাতে ধরা! পড়ে, 
141 তিনি এ পক্ষকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেয়ার কথা বলেছেন । 
14 কোনো যুক্তিই তিনি শোনেননি |" 
11 থেমেই বলল আবার লু ঝি, 'আমি বিস্মিত হচ্ছি এজন্য যে, বাবা 
নে আদেশ ও কঠোর স্বরে আমার সাথে কখনও কথা খলেননি 1" 
॥খআলল | 
145ণ আহমদ মুসা । 
“4 দিতে একটু সময় নিল। বলল, “আপনাকে ভিনি কিছু প্রশ্ন 
।7|খকি 2 এ 
1এ।দের বাড়ির পাশেই যে সাংঘণ্তিক ঘটনা ঘটেছে, সে সম্পর্কে 
14 কি শা? প্রথমেই এ প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে আম্মি বাবাকে অন্য 
"05 লু ঝি বলল । 
হুই উইদুরের হৃদয়ে ১৩১ 


উন 


“আপনার বাবা আর কি বলেছেন?' বলল আহমদ মুসা । 

'আহত ব্যক্তি এবং সাতজনের হত্যাকারী এই শহরেই আছে ' সব 
ধরনের অনুসন্ধানে নাকি প্রমাণ হয়েছে, তারা শহরের বাইরে যায়নি ; 
বিশেষ করে এই এলাকাতেই আছে বলে তাদের ধারণা ৷ তিনি বলেছেন, 
সাতজনের হত্যাকারী হয়তো তাৎক্ষণিক অবস্থায় পা্টা ব্যবস্থা হিসাবে এ 
কাজ করেছে, কিন্তু আহত লে'কটি খুবই বিপজ্জনক ! তাকে পেতেই হবে । 
যে সাহায্যই তারা চায় আমাকে দিতে বলেছেন " লু ঝি বলল। কণ্ঠ 
শুকনো । কাপছে তার গলা । 

“আপনার সাহায্যকে উনি জরুরি মনে করছেন কেন? পুলিশকে বললেই 
তো তার' সব কাজ করে দিতে পারে | অপনার বাবা তো সরকারি লোক ৷" 
বলল আহমদ মুসা ; 

“পুলিশ পুলিশের মতো কাজ করছে। আর এরা নিজেদের মতো করে 
কাজ করতে চায়, ধাবা বলেছেন । নু ঝি বলল। 

নিশ্চয় কিডন্যাপার পক্ষ কারও মাধ্যমে আপ্নার বাবাকে বুঝিয়েছে। 
রাজনীতিকদেরকে তো অনেকের কথা শুনতে হয়, মানতে হয় ।' বলল 
আহমদ ম্বুসা । 

কিন্তু বাবা এমনভাবে কথা বলেছেন যেন এটা তীর কাজা, তারই 
সমস্য: । তিনি অন্য কারও প্রয়োজনে আমাকে নির্দেশ দেবেন, এটা 
অবিশ্বাস্য লু বি বলল । 

“ঘটনার কতটা আপনার বাধা জানতে পেরেছেন, এটা এখটটা বড় 
বিষয় । আচ্হা ম্যাডাম লু ঝি, আমাকে উদ্ধার করে কীভাবে এখানে 
আনলেন?' বলল আহমদ মুস+ । 

“ওখানে দাড়ানো ওদের গাড়িতে তুলে সোজাপথে না এসে এপথ সেপথ 
ঘ্বুরে আমাদের বাড়িতে এনেছি ।' লু ঝি বলল। 

তখন তো দিন ছিল : আপনার বাড়ির সবাই তো দেখেছে ।' বলল 
আহমদ মুসা । 

“আমাদের বাড়িতে আমার জন্যে এই অংশটা আলাদা ; গেট দিয়ে 
ঢোকার পর আমার অংশে আমার জণ্যে ভিন্ন পথ ও ভিন্ন গাড়িবারান্দ] 
আছে । গেট দিয়ে ঢোকার সময় দু'জন গেটম্যানই শুধু আমকে-আপনাকে 


হুই উইদ্ুরের হৃদয়ে ১৩২. 


দেখেছে। বাড়ির অন্য কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী আমাকে-আপনাকে 
দেখেনি " লু ঝি বলল । 
'আপনার বাড়িতে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা কোথায় কোথায় আছে? 
চমকে উঠে মুখ তুপল লু ঝি। তার চোখে ব্বিত দৃষ্টি । বলল, 'সর্বব্ 
এয়েছে। তবে প্রাইভেট ঘরগুলোর সিসিটিভি ঘর যার বা যাদের তাদের 
গতে থাকে । তারা বন্ধও রাখতে পারে, চালু রাখতে পারে ।' লু ঝি বলল । 
'আপনার বাবা কি গতকালের ঘটনার পর বাড়ির সিসিটিভি'র রেকর্ড 
'দখেছেন?' বলল আহমদ মুসা । 
'গতকাল থেকেই তিনি বাড়িতে নেই । গতকাল সকালে কি কাজে 
পহ চলে গেছেন বেইজিং-এর বাড়িভে | তবে না থাকলেও তিনি 
|. ভি'র রেকর্ড চাইতে পারেন । সে ব্যবস্থা আছে ।' লু বি বলল। 
তার হায়া নামল আহমদ মুসার চোখে-মুখে | সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল 
এএমদ মুসা । 
'! ঝিই কথা বলল, 'আপনি কি ভাবছেন বাবা সিসিটিভির 'কপি 
! 1০12 আমাকে না বলে বাবা এত দূর যাবেন বলে মনে হয় না ।" 
।'!সটিভি'র রেকর্ড অন্য কেউ তো" নিতে পারেন ।' বলল আহমদ 
4 ॥ 
“য়ে লু ঝি'র চোখ ছানাবড়ার মতো হয়ে উঠল । 
"14 এদিকটা তে! ভেবে দেখিনি! কিন্তু আমাদের বাড়ির লোকরা বা 
' ।|ণো লোক এই বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে? 
দএ এলছি না । কিন্তু কিছু একটা তো ঘটেছে ।' বলল আহমদ মুসা । 
।'॥ কিছু বলতে খাচ্ছিল । কিন্তু তার আগেই তার মোবাইল বেজে 


15৭ মুখের কাছে তুলে ধরল লু ঝি । 

" এং ডাক্তার ম্যাডাম । উলুসিত কণ্ঠে বলল লু ঝি। 

পু ঝি ডাক্তার ম্যাডামের সাথে । দু'একট হ্যা, না ছাড়া 
লু ঝি। শুধু শুনলই | শুনতে শুনতে উদ্বেগে যেন কাঠ 


অবশেষে “আপনার শুভেচ্ছ'র জন্যে ধন্যবাদ ডদ্টর ম্যাডাম" বলে 
মোবাইলের কল অফ করে দিল। 

আহমদ মুসা লু ঝি'র মুখ দেখেই বুঝণ বড় কিছু দুঃসংবাদ সে পেয়েছে। 
আহমদ মুসা উন্ুখ হয়ে অপেক্ষা করছিল শোনার জন্যে । 

খোবাইলের কল অফ করেই মোবাইলটা বিছানার উপর ফেলে দিয়ে 
উদ্দিন কণ্ঠে বলল আহমদ মুসাকে উদ্দেশ্য করে, 'এখনি এ বাড়ি আমাদের 
ছাড়তে হবে মি. আহমদ ” 

“কি হয়েছে বলুন? শান্ত কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা । 

নু ঝি তাকাল আহমদ মুসার দিকে । বলল, 'ওরা এ বাড়িতে আসছে। 
সার্চ করবে এ বাড়ি 

'ডাঞার মিং হুয়া এটা জানলেন কি করে? বলল আহমদ মুসা । 


'ডাঞ্জার মিং এখানে গতকাল থেকে কয়েকবার এসেছেন, এট!ও ধরা 


পড়েছে; ওর বাড়ির কর্মচারীর মাধ্যমেই এট লিক হয়েছে ।' নু ঝি বলল। 

'বুঝেছি। আপনার আব্বাও ওদের থ্িন সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছেন এবং 
আপনাকেও সহযোগিতা করতে বলেছেন । আপনার কথা ঠিক। এখনি 
আমাদের এ বাড়ি ছাড়তে হবে ।' 

আহমদ মুসা একটু থামল । গুরু করল আবার, ম্যাডাম লু ঝি, আপনি 
উদ হবেন না। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে ।' আহমদ মুসার কষ্ঠে শাস্ত সুর 
এবং মুখে হাপি ! 

বিস্ময় লু ঝি'র চোখে-মুখে | বলল, 'আপনি হাসছেন: সবকিছু ঠিক হয়ে 
যাবে কীভাবে?" 

আহমদ মুসা উঠে বসল । 

লু ঝি ছুটে এল বলল, উঠবেন, উঠবেন না। ব্রিডিং শুরু হয়ে যাবে । 
ডাক্তার নিষেধ করেছেন অন্তত তিন দিন এক' না উঠতে ।" 

আহমদ মুসা হাসল । বলল, “ডাক্তারের কথা শান্তির সময়ের জন্যে। 
এখন সে সময় নয় আমি এখনই বেরুথ । মাথায় দেয়ার মতো একটা ক্যাপ 
চাই, যা দিয়ে ব্যান্ডেজ চাক! যাবে । 

আহমদ মুসা উঠে দীড়াল। 

১৩৪ 
০০০ 


বিস্ময়ে হা হয়ে গেছে লু ঝি। 
ছুটে এসে ধরল আহমদ মুসাকে . বলল, “সর্বনাশ! অ'প্নি কি করছেন! 
|] বিরাট ক্ষতি হয়ে ঘবে আপনার!" 

“না দাড়ালে আরও বড় ক্ষতি হয়ে যাবে ; আমি ধরা পড়লে ক্ষতি নেই । 
কিপ্ত আপনি ধরা পড়লে-বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে " বলল আহমদ মুসা ; 

'আমি জানি । আমি সে কথাই ভাবছি। অ'পনাকে নিয়েই আমি 
| বেরুবো। সে চিত্ত আমি করে ফেলেছি।' লু ঝি বলল । 

“না, ফ্যাডাম অ'পনার যাওয়' হবে না। আপনি বাড়িতে না থাকলে 
মবকিছুই ওদের কাছে ধর পড়ে যাবে । ওরা, এমনকি আপনার বাবাও 
বিশ্চিত হবেন আপনি ঘটনার সাথে জড়িত এবং আমাকে আপনি সরিয়ে 
1ণয়ে গেছেন । আপনার বাবা তাদের সহযোগিতা করতে বলেছেন। এই 
খণস্থায় এই সময়ে আপনি বাড়ি ছাড়তে পারেন না ।' বলল আহমদ মুসা । 

“যদি এখন আপনাকে চলেই যেতে হয়, তাহলে আমাকে আপনার সাথে 
।এতে হবে । আমি আপনাকে একা কিছুতেই ছাড়ব না ।' লু ঝি বলল। 

'একজন অতিথির প্রতি আপনার দায়িত্বের কথা বলছেন । কিন্তু পিতার 
|”, পিতার সম্মানের প্রতি, পরিবারের প্রতি এবং অবশ্যই আপনার নিজের 
॥« দায়িত্বের কথা ভাবছেন না . আমি এটা হতে দিতে পারি না। আপনার 
.%। এটাই শেষ কথ: হয়, তাহলে আম'রও শেষ কথা শুনুন । আমিও এখান 
/. চলে যাটিছ না ।' পল আহমদ মুস: । 

এ ঝি তাকাল পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে আহমদ মুস'র দিকে । 

'পণপল করে সময় বয়ে চলল । লু ঝি'র পলকহীন চোখ আহমদ মুসার 

।7 শিপন্ধ । ধীবে ধীরে তার চোখ দু'টি ভারি হয়ে উঠল । তার দু'চোখের 

4 এসে জম' হলো অশ্রু । বলল, “মি. আহমদ, আপনার জীবন বিপন্ন । 

| ঙালো করেই জানেন, প্রেন থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত যা ঘটেছে, 

+ আপনাকে দেখা মাত্র তারা হত্য' করতে পারে : এই সময় আমার 

“, আনার পরিকর, আমার নিরাপত্তা এবং আমাদের সম্পর্কের কথা 
"এ আপনি? লু ঝি'র গলা ভারি হয়ে উঠেছে। 


হুই উইঘুরের হৃদয়ে ১৩৫ 


“আমার জীবন ওদের হাতে নয়, আমার স্রষ্টার হাতে 1 সুতরাই স্বৃত্ুর ভ 
আমি করি না : এই মুহূর্তে সবার জন্মে যা ভালো, আছি সেটাই বলে 
ম্যাডাম লু বি? 

লুঝি ভাবছিল । বলল, 'আমি আপনার কথ: মেনে নিলাম স্যার । তত 
এরপর আমি ঘা বলব সেটাই হবে 1” 

ঘু বি একটু খেমেই আবার বলল, “আমাদের কড়ি থেকে বেরোবা; 
একটা গোপন পথ আছে । সে থে আমার সেক্রেটারি চাও ঝিং আপনাবে 
নিয়ে যাবে । এখান থেকে কিছু দূরে পাহাড়ের উপর আমার নিজস্ব একট 
ইপ্লেক্স আছে । এর খবর আমি ও আমার সেক্রেটারি ছাড়া আর কেউ জানে 
না। আর ওখানেই আপনি থাকবেন 1? 

ধন্যবাদ ম্যাডাম নু ঝি । আপনার কথাও আমি মেনে নিলাম? বলল 
আহমদ, মুসা । 

'আবাযার আরও একটা কথ: আপনাকে মানতে হবে! সেটা হলো, 
আমাকে ম্যাডাম এবং আপনি” কোনোটাই বলা খাবে না" 7 

কথা শেষ করেই আহমদ মুসাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ডাকল তার 
সেক্রেটারি চাও বিংকে । 

চাও ঝিং প্রবেণ করল ঘরে । 

চাও বিংকে দেখিয়ে হু কি আহমদ মুসাকে বলল, 'আমার প্রিয় 
সেক্রেটারি 81 ঝিং : মাঙ্গোলিয়ার মেয়ে ।" 

চাও বিং-এর দিকে তাকিয়ে লু ঝি বলল, “আমার এই অভিথিকে তুয়ি 
জান! তুমি এঁকে পাহাড়ে আমার ডুপ্রেক্সে নিয়ে যাবে : আমি মা যাওয়া 
প্স্ত মি থাকবে সেখানে । মার অতিথির সব নিরাপত্তার দায়িত্ব 
তোমার ? 

চাও ঝিং মেয়েটি মাথা নেড়ে লু বি'র কথায় সায় দিল। 

পু ঝি বলল আবার, “চাও ঝিং তৈরি হয়ে নাও , এখনি বেরুতে হবে : 

দু ঝিচলে গেল ! 

লু ঝি পাশের ঘরে গিয়ে একটা সাইড ধ্যাগ নিয়ে আলমাস দিকে 
এগোলো 


আহমদ মুসা ওয়াশরুম থেকে এসে সোফায় বসে দু'রাকাত সামাজ 
পড়ল ॥ নামাজ শেষে সালাম ফিরিয়ে দেখল, একটা ব্যাগ হাতে নু ঝি 
দীড়িয়ে । তার মুখ ভারি | চোখ নিচু 

ঘরে প্রবেশ করল চাও ঝিং । বলল, “আমি প্রস্তুত ম্যাডাম ।' 

লু ঝি ব্যাগটা নিয়ে এগোলো চাও ঝিং-এর দিকে ! ব্যাগটা চাও বিং 
এর হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'এতে ওঁর কাপড় ও ওষুধ আছে । তাকে সময় 
মতো ওষুধ খাওয়াবে । আর কিছু বিষয় লিখে দিয়েছি, সে অনুসারে কাজ 
করবে ॥ 

চাও ঝিংকে নির্দেশ দিয়ে আহমদ মুসার সামনে গিয়ে দীড়াল লু বি। 
কেট থেকে একটা রিভলবার বের করে আহমদ মুসার হাতে তুলে দিল । 
“জানি আপনার কাছে কোনো আন্ত্র নেই । এ রকম একটা অস্ত্র আপনার 
ছু থাকা দরকার | ভাববেন নত, এটা আমার লাইসেন্স করা অস্ত্র, অন্য 
।,। আমার অনুরোধ, উঁষধ ঠিকমতো খাবেন । ডাক্তারের সব পরামর্শ 
+ । চলবেন । 
ধন্যবাদ ম্যাভাম লু... 
“শন্মদ মুসাকে তার কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে লু ঝি বলল, 'প্লিজ 
এ|ব" না, জধুই 'লুঝি' বলবেন ।' বলল লুঝি। 

চা লু ঝি, তুমি তো আমার জন্য অনেক করেছ । বলল আহমদ 


'7 কোনে! কথার কান না দিয়ে কয়েক ধাপ পিছিয়ে গিয়ে বলল, 
' /দখি আপনি কতটা হাটতে পারেন! 
। ,॥দ মুসা হাটতে লাগল, একদম স্বাভাবিক অবস্থার মতো । 
। "1 স্যার । আপনি সত্যি একজন ভিন্ন মানুষ ।' 
মই হাটতে শুরু করে লু ঝি। আবার বলল. 'আসুন আপনাদের 
|1,1 পার করে দিয়ে আসি ।' 

গল তিনজন | সামনে লু ঝি, মাঝখানে আহমদ মুসা এবং 


হুই উইঘুরের হয়ে ১৩৭ 


উন 


৫ 

দরজায় নক না করেই, কোনো অনুমতি না নিয়েই ঝড়ের মতো ঢুকল 
ফেন ফ্যাংগ লিয়েন হুয়ার ঘরে । ্ 

ফেন তগ চীনা প্রেসিডেন্ট ও কম্যুিস্ট পার্টির ফাস্ট সেক্রেটারি লিউ 
জোয়ান ঝেংএর মেয়ে এবং লিয়েন হুয়ার মামাতো বোন । 

পড়ার টেবিল থেকে উঠে দীড়াল লিয়েন হয় সময় দৃষ্টি নিয়ে ; বলল, 
“কি হয়েছে ফ্যাংগ? ব্যস্ত এত? 

'আপা, বাবা তোমাকে ডেকেছেন, এখনি” মুখ শুকিয়ে গেল লিয়েন 
ইয়ার । ভয়ের চিইঃও ফুটে উঠল মনে । তার মামা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব 
পাবার পর এভাবে তাকে ডাকেন না, অশ্তত তার মনে পড়ে না এমন ঘটনা । 
মামা বাড়িতে থাকলে খাবার টেবিলে তীর সাথে দেখা হয়। দরকার হলে 
খাবার টেবিলেই কথা বলেন তিনি । 

মামা ভকছেন? এখনি? কেন? তুমি জান কিছু ফ্যাংগ? বলল লিয়েন 
হুয়া । 

'শা আপ: ৷ আমি কিছু জানি না। বাবা কি একটা মিটিং এ যাবেন। তার 
আগে একটু গেস্টে আছেন বাবা ।" ফেন ফ্যাংগ বলল । 

তাহলে এ সময় আমাকে ডাকা কেন? মামাই কি ডেকেছেন? বলল 
লিয়েন হুয়া! 

অবশ্যই বাবা ডেকেছেন । বললেন, যাও লিয়েনকে আসতে বল।' 
ফ্যাংগ বলল । 

কেমন দেখলে, উনি রেগে নেই তো? কিংবা গশ্তীরভাবে বসে নেই তো? 
বলল লিয়েন হুয়া ূ 


হুই উইদুরের হৃদয়ে ১৩৮ 


উদ 


হেসে উঠল ফ্যাংগ ! বলল, 'আমি অত কিছু জানি না । আমি চললাম ।' 

বলে চলে যেতে উপক্রম.করল ফ্যাংগ । 

ফেন ফ্যাংগ তার বাবা-মা'র একমাত্র সম্তান। খুব আদুরে ! বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ভর্তির জন্য সে প্রতি নিচ্ছে। 

লিয়েন হুয়া তাকে বাধা দিয়ে বলল, “সত্যি ফ্যাংগ আমার ভয় করছে। 
মামা এমন গুরুত্পূর্ণ কাজে যাওয়ার আগে আমাকে তো ডাকেন না! বকবেন 
না তো আমাকে?" 

ফ্যাংগ উচ্চস্বরে হেসে উঠল : 

লিয়েন হুয়ার দু'হাও ধরে টেনে এনে সোফায় বসল । মুখের কাছে মুখ 
নিয়ে বলল, “বাবা তোমাকে কবে: জান, তোমার প্রশংসা বাবা সব সময় 
করে । আর আমার বিপদ বাড়ে ! বাধা সব সময় বলেন, তোমাকে লিয়েনের 
মতো হতে হবে । লিয়েন যেমন ভালো ছাত্র, তেমনি ভালে: সংগঠক । গে'টা 
“দশে দেখ কেমন পপুলার সে : বাবা-মা তোমাকে বকতে পারেন না 1! 

বলে উঠে দীড়াল ফ্যাংগ ৷ বলল, “আমি চললাম ।' 

টানের প্রেসিডেন্ট ও কম্যুনিস্ট পার্টির ফাস্ট সেক্রেটারি লিউ জোয়ান 
।5২.এর স্টাডিতে ইজি চেয়ারে শরীরকে এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে বিশ্রাম 
চে । 

লিয়েন হুয়া স্টাডিতে প্রবেশ করল । পায়ের সামান্য শব্দেই চোখ খুলল 
118 জৌয়ান ঝেং, চীনের প্রেসিডেন্ট এবং লিয়েন হুয়ার মামা । 

মা এসো, তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি ।' খলল প্রেসিডেন্ট লিউ ঝেং ; 

সামনে এগোলো লিয়েন হুয়া । 

“বস স্ফাটায় বলল প্রেসিডেন্ট লিউ ঝেং। লিয়েন ্ুয়া সংকোচের 
এ বলল, “আমি শুনছি মামা বলুন ।' 
(কোচ কেন মা । আমি তে'মার মামা ।' বলল প্রেসিডেন্ট লিউ ঝেং। 

নিয়েন হুয়া সোফার এক প্রান্তে জড়সড় হয়ে বসল । 

“৬ম তো' জান মা, প্রতিভাবান বিজ্ঞানী মা ঝু সুলতান বিশ্ববিদ্যালয়ের 
44 এ এবং খুবই জনপ্রিয় যুবনেতা । মা ঝু সুলতান কিডন্যাপ হওয়ায় 
।,নময়ে তদন্ত চলছে। দেখলাম, তোমার একট! স্টেটমেন্ট তারা 
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নিয়েছে। সেটা আমি পড়েছি কিন্ত তোমার কথা তোমার ল্যাংগুয়েজে কোট 
না হওয়ায় আমার মনে হয়েছে কিছু কথা উহ্য থেকে গেছে। আর ভুমি 
সর্বশেষ কথা বলেছ মা ঝু'র সাথে কিডন্যাপ হওয়ার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত । 
সুতরাং তোমার প্রতিটি কথ! খুবই মুল্যবান । এজন্যে তোমার মুখ থেকে 
কথাগুলো শোনার জন্যে তোমাকে ডেকেছি মা” বলল প্রেসিডেন্ট লিউ 
বেং। 

যা মামা বলব | সব কথা আমার মনে জীবন্ত হয়ে আছে।' লিয়েন হয়া: 
বলল। 

সেদিন সে ঘটনা যেভাবে ঘটেছিল, হুবহু আমাকে বল" 

লিয়েন হয়া একটু চিন্তা করল : তারপর বলতে শুরু করল। মা ঝু'র 
সাথে তার টেলিফোনের শুরু থেকে শেষ পর্যসত-যা যা ঘটেছিল, তা ঠিক ঠিক 
বলে গেল। শেষে বলল, “মা ঝর বোন বিজ্ঞানী ফা ঝি ঝাওকে যেভাবে 
কিডন্যাপ করা হয়েছিল, সেভাবেই কিউন্যাপ করা হয় মা ঝুকে ! আমার স্থির 
বিশ্বাস একই গ্রুপ এই কাজ করেছে ।কি উদ্দেশ্যে করেছে, সেটা আমি জানি 
না। তবে আমি মনে করি, দু'জনকে কিউন্যাপের কারণ এক নয় 1 লিয়েন 
হুয়া বলল। 

ভ্রু কুঞ্চিত হলো প্রেসিডেন্ট লিউ ঝেং-এর । বলল, 'কারণ দু'টি কিমা? 

'আমার মনে হয় মা ঝু'র জনপ্রিয়তা এবং ফা জি ঝাও-এর বিজ্ঞান 
প্রতিভা, বিশেষ করে তার গবেষণার বিষয় ।' 

বিশ্বখ্যাত আমাদের প্রত্ুতত্ববিদ ড. ডা'ও কিডন্যাপড হয়েছেন। 

. ভাবছিল প্রেসিডেন্ট লিউ ঝেং। বলল, “তোমার কথা গুরুত্বপূর্ণ মা কিন্তু 
জনপ্রিয় ও প্রতিভাবানদের গ্রেফতারের উদ্দেশ্য কি?' 

“এ বিষয়টা আন্দাজও করতে পারছি না। কিডন্যাপগুলো যদি একই 
ক্ুপের কাজ হয়, তাহলে আমার মনে হয় একটা গ্রুপ বিরাট কোনো 
উদ্দেশ্যে বিভিন ফ্রন্টে কাজ করছে। সব মিলিয়ে উদ্দেশ্য তাদের একটাই 
লিয়েন বলল। 

গভীর ভাবনা প্রেসিডেন্ট লিউ ঝেং-এর চোখে-মুখে | ঘটনাবলির 
পেক্ষাপটে তোমার কথায় যুক্তি আছে, কিন্তু পরিষ্কার হচ্ছে না উদ্দেশ্যটা কি? 
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জি 


বিজ্ঞানী ফা জি ঝাও কিভন্মাপ হুওয়ার আগেই তার বিপদেগ্ কথা জানতে 
পারে । কিছু কার' ষড়যন্ত্র করছে এবং কেন, তা গোয়েন্বারাও আন্দাজ 
করতে পারছে, না। আচ্ছা মা, ফা জি ঝাও ও মা ঝু'র শেষ কথাগুলো 
আমাকে আবার শোনাও ভো | 
"মামা বিজ্ঞানী ফা জি ঝাও টেলিফোনে মা ঝুঁকে বলেছিল, আমার কক্ষের 
'বাইরে কিছু গুলি-গোলা হচ্ছে। আমার কক্ষের দরজা ভাঙার জন্য ধাকা- 
ধাকি গুরু হয়েছে : ওরা কারা জানি না। তবে সেনা গোয়েন্দারা এই আশঙ্কা 
করেছিল ।' আর আমার টেলিফোনে “মা ঝু'র শেষ কথা ছিল, 'লি লিয়েন, দরজা 
ভেঙে আমার ঘরে চারজন রিভলবারধাইী প্রবেশ করেছে । ভাদের মুখে 
মুখোশ : এরর পরেই মাঝু কিডন্যাপারদের লক্ষ্য করে বলে” তোমরা কে 
আনি না। জানি তোমরা আমাকে কিডন্যাপ করতে এসেছ । কিন্তু তোমরাও 
জান না, আমাকে কেন কিডন্যাপ করতে এসেছ ।' 
থামল লিয়েন হুয়া । 
প্রেসিডেন্ট লিউ খেং কো!নো কথা বলণ না । চৌঁখ বন্ধ করে ভাবছিল 
1417 
অন্প কয়েক সুহুর্ত পর প্রেসিডেন্ট লিউ ঝেং ইজি চেয়ারে সোজা হয়ে 
খল । বলল, ধন্যবাদ লিয়েন। লিয়েন একটা জিজ্ঞাসা কিডণ্ঠাপারদের 
1৭টা গ্রুপের কাছ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পার্কে তুমি যে কথা শুনেছিলে তাতে 
।-এটি বিষয় জানা গেল, এক. তারা হুই-উইঘুর এবং হুই-উইধুর-হানদের 
॥ সংঘাত-সংঘর্ধ লাগিয়ে রাখতে চার, দুই. তারা দেশের মধ্যে অশান্তি, 
' ধলা সুষ্টি করতে চায় । তৃতীয় জার একটা বিষয়ও ওদেৰ কাছ থেকে 
॥. তোমার কথায় জানা গেল, ওদের কাজের ক্ষেত্র অনেক । বিভ্ঞ্ি 
7 লোক তারা কিডন্যাপ করছে তাদের কাজের ক্ষেএ্রগুলো সামনে 
সবকিছুর যুলে একটা লক্ষ্যেই তারা কাজ করছে। সেটা কি? কারা 
গামরা কখনও কি এসব নিয়ে ভেবেছ?' 
1 এমা | স্যরি । আমি মনে কবি কারা এই গ্রুপে কাজ করছে, তা 
। “* পারলেই তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু জানা যেত | তবে এরা খুবই 
- এখখ। কিছু মিডিয়াতে বলা হচ্ছে, ঘে লোক প্রেন ও ড, ভাকে 
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ক্ডিন্াপ হওয়া থেকে বী'চিয়েছিল, সে লোকটিকে কিডন্যাপ করতে ওরা 
উঠে-পড়ে লেগেছে ।' বলল লিয়েন হুয়া! 

“হ্যা লিয়েন, আমার কাছেও রিপোর্ট এসেছে। লোকটি নাকি সাংঘাতিক 
চৌকস। প্লেনে ওদের দলের চারজন, বিমানবন্দরে চারজন .এবং 
'জিবেরা'তে তাকে কিডন্যাপ করতে যাওয়: সাতজনকে হত্যা করে সে 
পালিয়েছে । 

- লিয়েন হুয়া কথা বলল না। 

প্রেসিডেন্ট লিউ ঝেং কথা বলতে বলতে একটু চোখ বুজেছিল। 

লিয়েন হুয়া তার মাম' চোখ খোলার অপেক্ষা করল ! 

চোখ খুলে উঠে বসল প্রেসিডেন্ট লিউ ঝেং । বলল, “মা লিয়েন, আমি 
তোমাকে এত কথা বললাম, করণ প্রবীণদের পাশাপাশি নবীনদের 
করি , যা ঘটছে তা উইঘুর বা আমাদের জন্যে প্রবল মাথাব্যথা । আমার মনে 
হছে মারারাধার কারন প্রত সৃষ্টি হচ্ছে আমি ভেবে পাচ্ছি না দেশে 
অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও বিভেদ চায়- এমন টীন' নাগরিক কারা? 

থামল প্রেসিডেন্ট লিউ ঝি। 

মামা, হুইদের শতো উইঘুররাও কি দেশপ্রেমিক নাগরিক হতে পারে 
না?" লিয়েন হুয়া বলল, 

“মা, শুধু উইঘুররা সমস্যা নয় । উইঘুররা এতিহ্যগ্তভাবে স্বাধীনচেতা । 
তাদের মানসিকতার প্রতি সম্মান দেখিয়ে জিনজিয়াংকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল 
হিসাবে রাখা হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হলো, পশ্চিমের আমাদের কিছু শক্র দেশ 
উইুরদের শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে ন: । শক্ররা তাদেরকে একটা অসম্ভব স্বপ্ন 
দেখিয়ে অশান্তি ও সংঘাতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে । আমরা তে সবার প্রিয় 
বাসস্থান চীনের সংহতি রক্ষার জন্যে স্বকিছুই করব, এটা চীনের সম্মানিত 
নাগরিক উইঘুররাও জাশে মা, কিন্তু তারা মানছে না, এটাই সমস্যার সৃষ্টি 
করেছে ” 

কথা শেষ করেই প্রেসিডেন্ট লিউ বেং হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 
'ঠিক আছে মা। তোমার আর কোনো কথ; নেই তো? 
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ধন্যবাদ মামা! বলে উঠে দঁডাতে দীড়াতে বলল, “আমি মা ঝু'র জন্যে 
খুবই উদ্বিগ্ন মামা ? একটু ভারি হয়ে উঠেছিল পু ঝি'র কণ্ঠস্বর | 

্রেসিডেন্ট লিউ ঝেং তাকাল লিয়েন হুয়'র মুখের দিকে । কিন্তু তার 
খের ভাষা বোঝা গেল ন'। মুখে বলল, “আমরও উদ্দিগ্ন : খুব 
খষ্তাবনাময় ছেলে সে ? নির্বিকার কণ্ঠ প্রেসিডেন্টের : 

ধন্যবাদ মামা আমি আসছি ।' 

বলে লিয়েন হুয়া ঘর থেকে বীর পদক্ষেপে বেরিয়ে এল । 

প্রেসিডেন্টের স্টাডি ডেস্কের একটা গে'গন বোর্ডে একটা সবুজ সংকেত 
গুলে উঠল, তার সাথে বিপ বিপ শব্দ । 

প্রেসিডেন্ট লিউ ঝেং পকেট থেকে ছোট্ট একটা কী বোর্ড বের করল । 
*:তে নানা রঙের বোতাম । একটা বোতামে চাপ দিয়ে কী বোর্ডটি পকেটে 
খে স্টাডিঞ্ম থেকে বেরিয়ে এল । পিএস এসেছে। বাইরে সিকিউরিডি 
এন অপেক্ষা করছে । মিটিং-এর জন্যে তৈরি হতে হবে তাঁকে । 


থা বলছিল ডাই ডিং জিয়াং, “সমস্য৷ সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরার পর 
এক মন্তব্য হিসেবে আমি কয়েকটা কথা এখন বলব । বিজ্ঞানী ফা জি 
'« জনপ্রিয় যুবনেতা মা ঝু সুলতান এবং প্রত্ব ও পুরাতত্ত্ বিজ্ঞানী ড. ডা 
-'এ1জ হয়ে যাওয়া দেশের ভেতর ও বাইরে চার্ল্যের সৃষ্টি করেছে: 
1৬ হওয়া! তিনজনই তাদের জায়গায় খুবই গুরুত্পূর্ণ ব্যক্তি । বিজ্ঞানী 
॥ 1৭ খাও ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক পারটিক্ণ-এর স্পর্শকাওর ব্যবহার 

। 14 গবেধণা সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন ! এই অবস্থায় তার কিডন্যাপ 
তর কিছুর এলার্ম দিচ্ছে কি না, এ প্রশ্ন উঠেছে । যারা কিডন্যাপ 
ওকে, তাদের পরিচয় নিয়েও উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। অনুরূপভাবে ড. 
এন অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব । দেশের শীর্ষ প্রত ও পুরাতাত্তিক তিনি । 
এন ধতহাস-উতিহ্যের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিষিদ্ধ নগরী খনন 
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প্রজেক্টের তিনি প্রধান ছিলেন । অনেক গোপন ও সেন্সেটিভ তথ্য তিনি 
জানেন, যার সাথে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারে সম্পর্ক আছে । তাকে কিডন্যাপ 
কোন্‌ স্বার্থে, এটা চরম উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। মা ঝু সুলতান কস্যুনষ্ট যু 
আন্দোলনের শীর্ষ ব্যকতিত্ব। তার উপর সে হুই সম্প্রদায়ের লোক 
দুর্গ্যক্রমে ফা জি ঝাও এ একই সম্প্রদায়ের লোক এবং মা ঝু'র বড় 
বোন। তারা দু'জন এভাবে কিডন্যাপ হওয়ায় বড় ধরনের ভুল বুঝাবুঝি ও 
রাজনৈতিক সমস্যা সৃষ্টির আশঙ্কা করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে দেশ একটা 
জাতীয় সংকটের মুখোমুখি ॥' থামল ডাই ভিং জিয়া! 

ডাই ডিং জিয়াং কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর প্রধান । 

প্রেসিডেন্টের নির্দেশে জাতীয় নিরাপত্তা কমিটিকে চলমান সংকট সম্পর্কে 
ব্রিফ করল সে। 

জাতীয় নিরাপত্তা কমিটি দেশের নিরাপত্তা বিষয়ক শীর্ কমিটি। 
প্রেসিডেন্ট ্বয়ং এ কমিটির প্রধান । প্রেসিডেন্ট ছাড়াও দশজন সদস্য রয়েছে 
কমিটিতে । পিপলস কংগ্রেস, পিপলস আর্মি, সামরিক কমিশন, গোয়েন্দা 
এজেগিসমূহের শীর্ষ পদের অধিকারীরা এই কমিটির সদস্য | নিরাপত্তা 
সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই কমিটিই নিয়ে থাকে । ূ 

প্রেসিডেন্টের আহবানেই আজকের বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। 

ডাই ডিং জিয়াং-এর কথা শেষ হবার পর প্রেডিডেন্ট তাকাল সশস্ত্র 
বাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থাপ্রধানের দিকে । বলল, “জেনারেল চাও চেন এবার 
আপনি বলুন; মি. ডাই ডিং জিয়াং কিন্ত গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট ও প্রতিক্রিয়া 
আমাদের সামনে নিয়ে এসেছেন । আমরা চাই যা ঘটছে এবং যা ঘটেছে সব 
বিষয় আমাদের সামনে আসুক 1" 

ধন্যবাদ এক্সিলেপি! শুরু করল জেনারেপ চাও চেন, “এক্সিলেনসি, 
সম্মানিত ডাই ডিং জিয়াং কিডন্যাপের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি 
সংক্ষেপে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন । এ বিষয়ে আমার কথাও এরকমই | 
আমাদের কাছে এখন বড় হয়ে দীড়িয়েছে কিডন্যাপারদের পরিচয় ও 
উদ্দেশ্যের বিষয়টি । এ সম্পর্কে এখনও সুস্পষ্ট কিছু জানা যারনি। তবে 
তাদের কিডন্যাপের ধরন থেকে বোঝা যাচ্ছে, ওরা বড় ধরনের কোনো সংস্থা 
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“০৬ পারে, যাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রাযুক্তিক কোনো উদ্দেশ্য 
“ছে । সে উদ্দেশ্য কি এ বিষয়ে আমরা একেবারেই অন্ধকারে । এ পর্যন্ত 
"দের আটটি লাশ পাওয়া গেছে। কিন্তু লাশে এমন কোনো চিহ্ন পাওয়া 
খন, যা থেকে ওদের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে ! ড. ডা কিডন্যাপ 
“ঝার দিনই আরেকটি বড় ঘটনা ঘটেছে। “জিবেরা" শহরের একট: বাড়ির 
উঠানে সাতটি লাশ পাওয়া গেছে, এদেরও কোনো পরিচয় উদ্ধার 
গণ | এদের লাশ থেকে কোনো ধরনের কু মেলেনি সম্মানিত ডাই ডিং 
। '41এর কাছ থেকে আমগা শুনেছি, এদিন আরেকটি কিডন্যাপের ঘটনা 
1) | আহমদ" শামের যে যুবকটি চারজন কিডন্যাপারকে হত্যা করে ড. ডা 
গেনকে নিরাপদ করেছিলেন, সেই যুবকটিই কিংদাও বিমানবন্দরে 
“ঠাপারদের চারজনকে হত্যা করে ড. ডা'কে রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন 
"7 তিনি ড. ডাকে উদ্ধারের জন্যে কিন্যাপারদের পিছু নিয়েছিলেন । 
17ও কিডন্যাপ বা হত্যা করা হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে । অবশ্য 
“খাতে সাতজন নিহত হওয়ার ঘটনার সাথে তার কোনো সংশ্লিষ্টতা 
« পারে । কিংদাও বিমানধন্দর থেকে যে গাড়িটা নিয়ে কিডন্যাপারদের 
- 41 নিয়েছিলেন, সে গাড়িটাকে সাতজন হত্যার ঘটনাস্থলের কিছু দূরে 
4 গেছে। সম্মানিত ডাই ডিং জিয়াং জানিয়েছেন সেই গাড়ির রক্তের 
। হত হওয়া পনেরে'জনের কারে; ডিএনএ টেস্ট মেলেনি । এর অর্থ 
খত অবস্থায় কিডন্যাপড হয়েছেন । ডাই ডিং জিয়াং যে সন্দেহ 
+ আমরাও তাই মনে করছি, 'জিবেরা'তে সাতজন হত্যার সাথে 
"। সম্পর্ক আছে ! তাহলে বোঝা যাচ্ছে এ সাতজনও কিডন্যাপারদের 
' | 1৩ হত্যাকাণ্ডের পূর্বাপর বিশ্লেষণ থেকে জানা যাচ্ছে, ঘটনাটির 
1৩ হওয়া সাতজন ও যুবকটি ছাড়াও তৃতীয় অ:রেকজনের সংশ্লিষ্টতা 
।॥ ৬তীয়জনকে চিহ্নিত করার জন্যে অনুসন্ধান চলছে। এক্সিলেন্সি, 
শঠণশণ্ডের তথা পাওয়ার আগে বাইরের ঘটনা অনুসন্ধানে আমরা 
*খখর হতে পারি । থামল জেনারেল চাও চেন। 
"1 জেনারেল চাও চেন, ধন্যবাদ ভাই ডিং জিয়াংগ প্রাথমিকভাবে 
"পনের জন্যে 1 
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বলেই ধ্রেসিডেন্ট দৃষ্টি ফেরাল সকলের দিকে । বলল, “সমস্যা নিয়ে মুক্ত 
আলোচনা হবে । আমি আপনাদের একটা কথা পরিষ্কার জ্রানাতে চাই, 
আপনার" সমস্যার আইসবার্গ দেখছেশ। সমস্যার পাহাড় কিন্তু এখনও 
রয়েছে অদৃশ্য । সেট: কি ত: আমাদের জানতে হবে ।' থামল প্রেসিডেন্ট । 

সামরিক কমিশনের চেয়ারম্যান গোয়াং জেন বল্ল, "মি. প্রেসিডেন্ট, 
ধন্যবাদ আপনাকে । সমস্যার গুরুত্বকে আপনি ঠিক তুলে ধরেছেন । চিন্তার 
বিষয় । আমাদের মহান টীনে কালো পর্দার আড়ালের এই কালো মানুষরঃ 
কার'? জমার মনে হয় এখানে উপস্থিত কারও সামনে ওরা দিনের আলোতে 
নেই! কিন্তু এটা তে! চলতে পারে মা" 

সেনাবাহিনী প্রধান হুং হু বলল, 'ঠিক এক্সিলেশি, এট" চলতে পারে না! 
কিন্ত আমরা এই ব্যাপারে নিকশ এক অদ্জাকারে ! যদি ওদের চেনা যেত, 
ওদের উদ্দেশ্য বের করে নেয়া যেত | আবার ওদের উদ্দেশ্য জানা গেলে 
ওদেরকেও চিনে নেয়া যেত । সমস্য: হলো, আমরা এ ঘুফ্ের কোনো 
অবস্থাতেই নেই ।' 

সশক্ত বাহিনী প্রধান হং হু থামল | কির কেউ কথা বলল না ; সবাই যেন 
সশল্্ ব'হিনীর প্রধানের শেষ কথার জবাব খুঁজছে! শুধু প্রেসিডেন্ট লিউ ঝেং 
স্থির, শান্ত । 

নীরবতা ভাঙল প্রেসিডেন্ট স্বয়ং ৷ বলল, “ওরা মহান চীনের শান্তি-শৃঙ্খলা 
নষ্ট করতে চায় ; খঙ্মুখী সংঘাত বধাতে চায় ওরা | এর লক্ষ্য হলো, 
সরকারকে দূর্বল ও অকার্যকর বরে ফেলা । এই লক্ষ্যের পিছনে কি আছে 
সেটা স্পষ্ট নয় । আমাদের মহান টীন আজ যে ব্যবস্থার উপর দীড়িয়ে বিশ্বে 
বিকল্প নেতৃত্ব উপহার দিতে যাচ্ছে, লে বাবস্থাই ধবংস করতে ওরা চায় কি 
না, সেটা অনুসন্ধানের বিষয় । বিভিন্ন ফ্রন্টে তাঁদের কাজা করা দেখে এই 
সন্দেহ কিন্তু আমার মনে জাগছে : শক্তি, অর্থ ও প্রযুক্তি এই তিনের সম্মেলন 
বড় পরিবর্তনের নিয়ামক হতে পারে! মনে হচ্ছে এই তিনের সম্মেলন 
ঘটাবার পথেই তারা হাঁটছে । থামল একটু প্রেসিডেন্ট । 

পিনপতন নীরবতা তখন বৈঠকে । সবার চোখে-মুখে চিন্তার কাণে। 
ছায়া ৷ মনে ভীদের একই চিন্তা, আমাদে সুশৃঙ্খল ও শক্তিমান অহান টীনে 


। কে বা কার! আছে, যারা অসম্ভব একট* লক্ষ্য নিয়ে সামনে এগোবার 
1.1 করতে পারে? 
'এসিভেন্ট আবার কথা বলতে শুরু করল, 'লক্ষ্যে পৌছাতে তাদের 
/'শটা কি, তাও কিছুটা জানা গেছে । তারা চায় উইঘুরদের সাথে হুইদের, 
খএদেক সাথে হানদের এবং সবর সাথে সরকারের ভুল বুঝাবুঝি ও 
“ 4৬ বাঁধাতে । এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা সবার মধ্যে বা সব সেষ্টরে 
**প্টদের ডুকিয়ে দিয়েছে কিংবা ঢুকিয়ে দেবার ভেষ্টা করছে " থামল 
ন্ট । 
আবার সেই পিনপতন নীরবতা ? 
খরবতা ভাঙল সামরিক কমিশনের চেয়ারম্যান গোয়াং জেন! বলল, 
«দের মহান চীনে এরকম চিন্তার খুল্প বা পক্ষ আছে এবং তারা সক্রিয়, 
» আমরা আরো আগে জীনতে পারিনি কেন? 
'নাক্সরলেন্সি, বিমান হ'ইজ্যাক থেকে শুরু করে কয়েকটি কিডন্যাপের 
৭4 মধ্য দিয়ে গ্রপটার তৎপরতা সারফেসে এসেছে। তারা আমাদের 
1 এসেছে এর পরেই ” বলল ভাই ডিং জিয়াং। 
থানিত প্রেসিডেন্ট যে তথ্য দিলেন, সেটা আমাদের গোয়েন্দা 
“খুলে দিতে পারলো না কেন?" সামরিক কমিশনের চেয়ারম্যান 
জেন বলল | তার কণ্ঠে ক্ষোভ । 
বগকে ধন্যবাদ । আমি জানতে পেরেছি এখানে আসার আগ মূহুর্তে । 
বের সাহায্যই বলতে হবে । যাক, "আসুন ভবিষ্যতের দিকে 
করি । এমন গ্রুপের বা সংগঠশের অস্থিত্ব ঝি সত্য হয়, তাহলে 
1 বের করা গ্রথম কাজ ।' বলল প্রেসিডেন্ট । 
"নত প্রেসিডেন্ট, আরেকটা বিষয়। ঘড়ন্ত্রকারী গ্রুপের নিহত 
এপ মধ্যে আটজনকেই একজন বিদেশি হত্যা করেছে । অবশিষ্ট 
1 হত্যাকান্ডের সাথে তারই সংশ্লিষ্টতা আছে। এই ঘটনার সাথে 
“ ॥ন হুগুয়ার ঘটনার যোক্গ আছে! যেভাবে, যে কারণেই হোক সে 
এক্ষে কাজ ধরেছে তার কি হলো জানা, তাকে উদ্ধার করার 
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দাযিস্বও আমাদের নেয়া উচিত 1 খলল সীখিরিক কমিশন্নের চেয়ারম্যান 
গোয়াং জেন । 

ধন্যবাদ একিলেলি । এই মূল্যবান পরামর্শ আমরা গ্রহণ করলাম । আর 
সাত হত্দার রহস্য আমরা বিশেষ তদন্তের আওতায় নিয়ে এসেছি ! 
্বরষ্মন্ত্রী নিকোলাস লিয়াং বলল । 

তার কথার মাঝখানেই স্বরাষটরন্ত্রী নিকোলাস লিয়াং-এর অগ্্যারলেস 
বেজে উঠেছিল 

কথ; শেষ করেই কলটাকে ত্যাটেভ করার অনুমতি নিয়ে ঘরের এক 
প্রান্তে সরে গেল ! 

দু'মিনিট পরেই রে এল ভার চেয়'রে | প্রেসিডেন্টের অনুমতি নিয়ে 
বলল, 'এক্সিলেলি, এইমাত্র একটা তথ্য পাওয়া গেল ।জিবেরা শহবে যেদিন 
সাত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে, সেই রাত থেকেই কিছু লোক জিবেপ্া শহরের 
প্রতিটি হাসপাতাল, ক্লিনিকে একজন আহত লোকের খৌঁজ করছে । এমনকি 
প্রতিটি ডাক্তার ও ওষুধের দেকানেও তারা গেছে । ধড় ধরমের আহতের 
জন্যে ওবুধ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি কেউ বিক্রি করেছে কি শা, কোথার বিক্রি 
করেছে, এসব কথা জিজ্ঞাসা করে বেড়িয়েছে পাগলের মতো | মনে করা 
হচ্ছে নিহত সাতজনের পক্ষে লোক ওরা, জরা কিডন্যাপারদের দলেরই 
লোক | আর... 

স্বরাষ্টরমন্ত্রী নিকোলাস লিয়াংএর কথার মঝখানেই বলে উঠল সামরিক 
কমিশনের চেয়ারম্যান গোয়াং জেন, “কি বলছেন নিকোলাস লিয়াং! ওরা 
এতটা বেপরোয়া! অ'পনার পুগিশরা তাহলে কি করেছে? 

পুলিশ ঘটনাট: জানতে, বুঝতে সময় লেগেছিল | আর ওরা অনেক 
লোক লাগিয়ে রত ও সকালের মধ্যে তাদের অনুসন্ধানের কাজ শেফ করে ।' 
বলল স্বরষরমন্ত্রী নিকোলাস লিরাং 

'নাতজন নিহত হবার পরও ওদের এত লোক ছিল এক জিবেরা শহরে ৷ 
অবাক ব্যাপার । সামরিক কমিশনের চেয়ারম্যান গৌয়াং জেন বলল | 

"ঘটনা এটাই এক্সিলেলি ৷ 

বলে স্বরাষটরমন্ত্রী থামল । একটু সময় নিয়ে বল্ল, 'একটা ঘটনার কথা 
এ্রই সুযোগে বলতে চাই ' কানশু'র রাজধানী ডান হুয়াং শহরের উইঘুরদের ্‌ 
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[ন ইসলামিক ক্ষুণের একট ঘটন'র লোকাল পুিশ ইনচার্জ মা বু 
' এশকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিল এবং তাকে বাঁচাতে গিয়ে বেইজিং 
প্যালয়ের ছাত্রী একজন উইঘুর মেয়ে স্ই পুলিশের গুলিতে নিহত 
সপ, একথা আপনারা জনেন | পরে পুলিশ তদন্তে প্রমাণিত হয়েছ্বিল, 
॥ ৷ অফিসারটি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে গুলি করেছিল মা ঝুঁকে । গোটা 
* খর বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ ও সরকারি অন্ত্রধাহীদের এ ধরনের 
''এগ্যমুূলক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা আরও ঘটেছে । হত্যাকাণ্ডের টার্গেট ছিল 
গবতিক, সামাজিক ও যুব নেতৃত্ব, য' আন্তঃসম্প্রদায়ের মধ্যে ভুল 
॥া1খি ও সংঘাঁভ সৃষ্টির নিমিণ্ডে হয়েছে । মনে হয়েছে ঘটনাগুলো যেন 
+ সুত্রে গাথা : পেছনের রহস্য জানার জন্যে পুলিশ অফিসারটি 
বপাবাদ চলছিল । ভ্ঞাৎ মারা যায় পুলিশ অফিসারটি . ময়না তদস্ত 
" জীনা গেছে, তার মৃত্যুর এক ঘন্টা আগে তাকে একটি ওষুধ খায়ানে 
।: প্রতিক্রিয়ায় তা'র মৃত্য ঘটে ' তার মানে তাকে জরিয়ে দেয়' হলো । 
। তার কাছে এমন কিছু কথা ছিল, খা প্রকাশিত হওয়া বদ্ধ করার 
।" তাকে হত্যা করা হয় । কীভাবে... 
৷ মন্ত্রী নিকোলাস লিয়াং-এর কথার মাঝখানে সামরিক কমিশনের 
গোয়াং জেন বল্ল, “অ'পনার কথার অর্থ দীড়াচ্ছে, উৎর্বতন 
। এফিসসহ বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের মধ্যে ওদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে! 
। 1৭ বাহিনী প্রধান চি চুং বলে উঠল, “এক্সিলেশি, পুলিশ বাহিনীতে 
খবেশ যদি সত্যি হয়, তাহলে যে প্রয়োজনে ওরা পুলিশ বাহিনীতে 
' ।এ করেছে, সেই প্রয়োজনেই ওরা আমলাতন্ত্র এমনকি সেনাবাহি- 
এপ্রবেশ করতে পারে । থামল চি চং, সশবস্্রবাহিনী প্রধান ! 
' "শ্থা বলল্‌ না তৎক্ষণাৎ! ভাবছে সই | সশশ্ত্র বাহিনী প্রধানের 
॥ »য়টি আশঙ্কার নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে সবার যনে । আজকেএ 
দ। এমন ঘটনা ঘটতে পরে, তা কৌনে'ভাবেই বিশ্বাস করার মতো 
এটল চীনেঃ কে ঘটাল? প্লেন হাইজ্যাক করে সামাল দেয়া, ড. ডা 
1 ॥'ঞে কিডন্যাপ করতে সাহস করা ছোট ঘটন' শয় । এই টিন্তা 
1 14/£ দারুণভাবে গীড়া দিচ্ছে। 
হই উইবুরের হৃদয়ে 
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প্রেসিডেন্ট লিউ জোয়ান ঝেং শিরদাড়া সোজা করে মাথা খাড়া রেখে 
অবিচলভাবে তার চেয়ারে বসে আছে। নিঃশঙ্কতা তার চেহারায় । 

নীরবতা ভাঙল সামরিক কমিশনের চেয়ারম্যান গোয়াং জেন। বলল, 
“মি. চি চুং অবস্থা এতটা খারাপ হয়নি বলে আমি মনে করি ! তবে খারাপ 
কর'র আয়োজন চলছে । এই আয়োজন. যদি ধ্বংস করতে হয়, তাহলে 
অবিলমে মা ঝু এবং ড. ডা'কে উদ্ধার করতে হবে এবং তাদের কাছ থেকে 
জানতে হবে ওদের পরিচয় । এ বিষয়টিই এখন আলোচনায় আসা উচিত ৮ 

এক্সিলেসি এই কাজ দেশের বাহিনীগুলো শুরু করে দিয়েছে৷ শীঘ্রই 
আমরা ভালো ফল আশী' করছি । বলল স্বরাষ্ম্ত্রী নিকোলাস লিয়াং। 

“জিবেরা শহরে এত বড় ঘটনা ঘটল, কোনে; একজন গ্রেফতার সেখানে 
এখনও হয়নি । অথচ কিডন্যাপাররা দল বেঁধে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়িয়েছে 
তাদের টার্গেট আহত লোকটিকে ধরার জন্যে ৷ খুবই দুঃখ লাগছে, একজন 
বিদেশি “আহমদ' এ পর্যন্ত ওদের বিরুদ্ধে যা করেছে- ওদের বিরুদ্ধে করার 
সেটাই একমাত্র কাজ । অথচ এখনও পর্যন্ত আমরা ওদের কিছুই করতে 
পারিনি ।' বলল সামরিক কমিশনের চেয়ারম্যান । 

স্বরষটরমন্ত্রীর য়্যারলেস আবার বেজে উঠল । স্বরাষ্ট্ম্ত্রী অনুমতি নিয়ে 
অগ্ন্যারলেস আ্যাটেন্ড করার জন্যে আবার উঠে গেল । 

ফিরে এল দুই আড়াই মিনিট পরেই | বসল তার চেয়ারে । 

মুখটি তার বিমর্ষ । কথা বন্ধ করে সবাই তাকিয়ে ছিল তার দিকে । 
স্বরষ্্রমন্ত্রী তাকাল প্রেসিডেন্টের দিকে ! বলল, "দুটি বড় খবর আহে 
এক্সিলেন্সি ।' শুকনো কণ্ঠ স্বরাষটরম্ত্রীর ৷ - 

“কি খবর বলুন ।' বলল প্রেসিডেন্ট । নির্বিকার কণ্ঠ তার ! 

কয়েক মিনিট আগে খবর এসেছে, নিষিদ্ধ নগরী খননের পর নতুন 
পূর্ণাঙ্গ মানচিত্রের নির্মাতা ইঞ্জিনিয়ার চাও জিয়াং এবং উইঘুরের শীর্ষ মুসলিম 
নেতা ইরকিন আহমেত ওয়াং এক ঘন্টা আগে প্রায় একই সময়ে কিডন্যাপড 
হয়েছেন ? বলল স্বরাষ্ট্মন্ত্রী। 

“ও গড!' বলল সামরিক কমিশনের প্রধান গোয়াং জেন । 
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মিটিং-এ উপস্থিত সবাই নির্বাক। অপলক চোখে তাকিয়ে আছে 
পররমন্ত্রীর দিকে । 
প্রেসিডেন্ট স্থির বসে । 
নির্বিক'র তার চেহারা । শুধু তার দুই চোখের চঞ্চল দৃষ্টি একবার ছুটে 
।পয়েছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিকোলাস লিয়াং-এর দিকে | 
পিনপতন নীরবতার মধ্যে শোনা গেল পিপলস কংথেসের নেতা হোয়াং 
“এ|-এর কণ্ঠ । বলল সে, 'কোথা থেকে কীভাবে তার" কিডন্যাপড 
"&েছেন? ্ 
“চাও জিয়াংকে অপহরণ করা হয়েছে তার বাড়ির গেট থেকে । তাকে 
14রে তার গাড়ি বের হচ্ছিল অফিসে যাওয়ার জন্যে । ঠিক সেই সময় চারটি 
4৬ এসে তার গাড়ি ঘিরে ফেলে এবং তাকে গাড়ি থেকে কের করে একটি 
4]৬তে তুলে তাকে নিয়ে যায় । আর ইরকিন আহমেত ওয়াং কিডন্যাপড 
এছেন তার অফিস থেকে : দুপুরে লঞ্চের পর তিনি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তার 
''শমকক্ষে ॥ সেখান থেকে তিনি হাওয়া হয়ে যান। পরে দেখা যায় 
!। সের পেছন দরজা দিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়: হয় । তীর বিশ্রামের বিছানা 
"1 বোঝা যায় ঘরে ধস্তাধস্তি হয়েছিল . বিশ্রামকক্ষের বাতাসে আগট্রা 
, ।|ফরমের চিহ্ন পাওয়: গেছে ।' বলল স্বরাষট্ম্ত্রী নিকোল'স লিয়াং। 
এশ্চর্য বেপরৌয়া ওরা! দু'জনকেই দিনের বেলা প্রকাশ্যে কিডন্যাপড 
॥ এয়েছে। ওদের শক্তির উপর ওদের অপরিসীম আস্থার প্রমাণ এটা । 
- 7 শারে, আশেপাশে আরও লোক মোতায়েন করেই তারা এ কাজ 
“৮ ।' বলল পিপলস কংগ্রেসের প্রধান হোয়াং হুয়া : 
1৬ন্যাপগুলোর বৈশিষ্ট্য সব একই ! এই কিডন্যাপ দু'টোও আগের 
৷ "14ই করেছে ।' বলল সেনাবাহিনীর প্রধান হং হু। 
। “দন্যাপ যারাই করুক, এখন প্রচার হবে যে সরকারি লোকরা বিরোধী 
" 1 একজন বড় নেতাকে অপহরণ করেছে ।' পিপলস কংঘেসের প্রধান 
। যা বলল । 
+ মুসলমানদেরকেও নিশ্চয় এর সাথে জড়ানো হবে । একট: ঘটনাও 
''- | জেনারেল হু ফেং জিন জিয়াং প্রদেশের কমাঁভিং অফিসার হিসেবে 
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দায়িত্ব গ্রহণের আগের দিন কানসু'র হুই নেতা মা চু ইং উইঘুরের শীর্ষ নেতা 
আহমেদ ওয়াং-এর সাথে সংঘাত-বিরোধ নিয়ে কথা বলেছেন । আলোচনার 
শেষটা ভালো হয়নি । আর হুই মুসলিম নেতা মা চু ইং-এর ছেলে জেনারেল 
হু ফেং। মা চু ইং-এর আলোচনার বিষয় জিন জিয়াং-এর পত্রিকায় ছাপা 
হয়েছে! এখন ইরকিন আহমদ ওয়াং-এর কিডন্যাপের সাথে হুইদের 
যোগসাজস আবিষ্কার করা হবে ।' বলল কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের প্রধান 
ডাই ডিং জিয়াং। 

'এমন প্রতিক্রিয়া হতেই পারে | আর এ দু'টি কিউন্যাপই শেষ নয় ।বরং 
শেষের এ দুটি ভালোভাবেই জানান দিচ্ছে যে, এ ধরনের ঘটনা আরও 
ঘটবে । শক্রদের এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা তাদের পাকড়াও করার 
মাধ্যমেই মাত্র কর! যেতে পারে ।' বলল প্পিলস কংঘেসের নেতা হোয়াং 
হুয়া। 

হোয়াং হুয়া কথা শেষ করলেও তৎক্ষণাৎ কেউ কথা বলল না। 

আবার নীরবতা মিটিং ঘিরে । 

'অপরাধীরা তাদের অপরাধের কোনো না কোনে" চিহ্ন রেখে যায় । কিন্ত 
আমাদের পুলিশ-গোয়েন্দারা বলছে কোনো লিংক তার! খুঁজে পায়নি। 
আমার মনে হচ্ছে, এ বিদেশি ছেলেটা "আহমদ" যতখানি ওদের নিকটে 
যেতে পেরেছে, আমাদের কেউ তা পারেনি । সে কিছু জানতে পারে । কি্ত 
তকে পাওয়া যাঝে কোথায়! অবিলম্বে তাকে পাওয়ার চেষ্টাও কর! দরকার 1" 
নীরবতা ভেঙে বলল পিপলস কংগ্রেসের প্রধান গোয়াং জেন : 

এক্সিলেন্সি, আমরা সে চেষ্টাও করছি। আগর: এখনও মণে করছি, যে 
আহত অবস্থায় জিবেরাতেই কোথাও লুকিয়ে আছে সে।' বলল কাউন্টার 
ইন্টেলিঞেলের প্রধান ডাই ডিং জিয়াং। 

সকলকে ধন্যবাদ ।' নডে-চড়ে বসে বলতে শুরু করল প্রেসিডেন্ট, 
'একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনারা সকলেই মূল্যবান আলোচন' 
করেছেন । কিন্ত দুঃখের বিষয় আমর সামনের অন্ধাকারে কোনো পথ খুঁজে 
পেলাম না । আমি আলোচনার শুরুতেই বলেছি, ঘটনার যা আমরা দেখছি, 
ষড়যন্ত্রকারীদের যওটুকু অ'মরা জানি, তা আইস-বার্গের একটা চূড়া মাত্র। 
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উন 


মমস্যার মূল অবয়ব অন্ধকারের আড়ালে | গে্টাটা আমাদের চোখের সামনে 
এ'সার পর আমাদের আশু করণীয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে ! তার আগে এখন 
খ'মাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে অন্ধকার থেকে ওদের দিনের 
খলোতে আনার জন্যে । অনেকেই বিদেশি “আহমদ'-এর কথা বলেছেন । 
এমরা তাকে চিনি না, জানি ন' | একথ; ঠিক সে অত্যন্ত চৌকস লোক ! 
মানে ও বিমানবন্দরে যা ঘটেছে তার পুরো ভিডিও আমি দেখেছি । সে 
এসাধারণ ক্ষিপ্র, অসাধারণ ভালো শুটার | সবচেয়ে ধড় কথা, অস্বাভাবিক 
শাঞ্শালী তার নার্ভ। জীবন দেয়া-নেয়ার সংকটময় মুহ্র্তেও তাকে 
একেবারেই স্বাভাবিক থাকতে দেখা গেছে । এ ধরনের অসাধারণরা বড় কেউ 
এয়ে থাকে, বড় মিশনও এরা নিয়ে বেড়ায় : তাঁর ব্যাপারে পুরোটা জানার 
খগে, তাকে ভালোভাবে পরখ করার আগে তাঁর ব্যাপারে আমদের 
এশাবাদী হওয়া ঠিক নর । ৩বে পারলে আমরা ত'কে সাহায্য করতে পারি । 
নো বিপদস্বস্তকে সাহায্য আমাদের করতেই হবে ? 
একটু থামল প্রেসিডেন্ট । একটু ভ'বল যেন। তারপর আবার বলল, 
এমাদের অদৃশ্য শক্র যেই হোক, তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যটা 
।7 খড়! যাদের বড় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য থাকে, তাদের 
(তিক লক্ষ্যও থাকতে হয় তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যের 
'ণত্ের জন্যে । তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য আমাদের কাছে 
!বধণর, কিন্তু তাদের সাংস্কৃতিক লক্ষ্যট' কি? এই শেষ প্রশ্নটার উত্তর 
॥4৩ পারলে তারা আসলে কি এবং কে তা' জানা যাবে । আমাদের 
«এখানে এই বিষয়টার দিকে গুরুত্ব দিতে হবে ।" 
খমল্‌ প্রেসিডেন্ট । 
(ুসিডেন্ট থামার সাথে সাথেই পিপলস কংগ্রেসের প্রধান হোয়াং হুয়া 
রর কি 
[তিক লক্ষ্যের ব্যাপারটা কি করে জানা গেল, অ'মি বুঝতে পারছি না ।' 
এনধিদ্ধ নগরী খননের সাথে সংশ্রিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ দু'জনকে অপহরণ করা 
। 1. এট? বুঝা যাচ্ছে । এই দু'জন অরাজনৈতিক ও শিরেট পেশাজীবী 
৭ অপহরণের পেছনে অর্থনৈতিক ছাঁড়া আর কে'নো লক্ষ্য থাকতেই 
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পারে না । গোটা চীনে একটা লোককথা প্রচলিত আছে, নিষিদ্ধ নগরীর 
কুবলাই খানসহ মিং ও কিং ডাইনেস্টির ২৫ স্ম্রাটের হীরা-জহরত, মণি- 
মুক্তা এবং টন টন স্বর্ণমুদ্রা লুকানো আছে। কঠিন কঠিন সব কোড, আর 
গোলক-ধাধায় সেসব সুরক্ষিত | এখন আরও মনে করা হচ্ছে, খনন কাজের 
মাধ্যমে কুবলাই খানের প্রাসাদসহ অতীতে অনেক কিছুই মাটির তলা থেকে 
বের করা হয়েছে, কিন্তু ধনভাণ্ডারসমুহের আশেপাশেও কেউ যেতে পারেনি ! 
তবে পথের গোলক ধাঁধা ও সংকেত খননকারীদের চোখে পড়েছে এবং তর 
মানচিত্রও তারা তৈরি করেছে; এর বেশি তারা এগোতে পারেনি । এই 
ধনভাগ্ারগুলো উদ্ধারের জন্যে খননের মানচিত্র এবং আরও কিছু তথ্য হাত 
করার জন্যেই খনন কাজের স'থে জড়িত দুই শীর্ষ ব্যক্তিকে অপহরণ কর" 
হয়েছে ” থামল প্রেসিডেন্ট । 

মি. প্রেসিডেন্ট, ধন্যবাদ আপন:কে । আপনি যা বলেছেন সেটাই ঘটনা । 
আমরাও ছোটবেলা থেকে এই অঢেল ধনভাগ্ডরের কথা শুনছি । আসলে 
সত্যিটা কি এক্সিলেলসি? 

'লোককথা! লোককথাই । খননও এটা প্রমাণ করেছে । জানার বাইরে 
সেখানে কিছু আছে বলে আমি মনে করি না ।' বলল প্রেসিডেন্ট । 

কথা শেষ করেই প্রেসিডেন্ট তাকাল স্বরষ্ট্রমন্ত্রী নিকোলাস লিয়াং-এর 
দিকে । বলল, “মি. নিকোলাস, কিডন্যাপারদের যে পনেরোজন নিহত 
হয়েছে, তাদের শরীরের সার্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট এবং জীবনপঞ্জি 
কি তৈরি হয়েছে?” 

'এক্সিলে্সি কাজ শেষ হয়নি । গোষ্ঠীগত পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়া 
গেছে । তারা সকলেই পিওর হান । জান: গেছে তাদের অধিকাংশই ইয়েলো 
নদীর অববাহিকা শ্যানডং অঞ্চলের বাসিন্দা । ওদের জীবনপঞ্জি থেকে কিছু 
পাওয়া যায় কি না তা দেখা হচ্ছে। পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি হওয়ার সাথে সাথেই 
এক্সিলে্সি পেয়ে যাবেন ৮ বলল স্বরাষ্টরমন্ত্রী। 

ধন্যবাদ মি, নিকোলাস লিয়াং। আপনারা কি খুঁজে পাবেন জানি না। 
আমাদের দৃষ্টিকে আরও তীক্ষ, আরও সুদূরপ্রসারী করতে হবে। এত বড় 
সব ঘটনা ঘটছে, অপরাধীর; কোনো কু ৫রখে যাচ্ছে না, একথা স্বাভাবিক 
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উ নিল 


* | অমরা কু খুলে পাচ্ছি না, সেটা আমাদের বা্থতা ৷ এই শ্যর্থভা থেকে 
এদের বেরিয়ে আসতে হবে ৮ প্রেসিডেন্ট লিউ জোয়ান ঝেং বলল ! 
ঃয়েস এক্সিলেঙ্গি ।' খলল স্ববাষ্ট্মন্ত্রী নিকোলাস লিয়াং। 

প্রেসিডেন্ট মুখ তুলে তাকাল সবার দিকে | বলল, “সবাইকে ধন্যবাদ 
, ॥1ান আলোচনার জন্যে । মহান চীনের উপর বড় বড় বিপদ এসেছে, 
21৩ গেছে। মহান চীন ক্রমাগত জমৃদ্ধির পথেই এগিয়েছে ' এগোতেই 
॥ বে । ভীনা জনগণের বিরুদ্ধে 'আজ যাঁরা কালে হাত বাড়িয়েছে, সমূলে 
-.পর্প উত্ধাত করা হবে । জনগণ আমাদের সহযোগিতা করবে | আজকের 
॥ এ আমরা উঠছি ।' 

ওঠে দীড়াল প্রেসিডেন্ট : 

১ ছাড়াল ত্রার সাথে সকলেই ! 


ঘট 
খাহসদ মুসা অসাধারণ ডুপ্রেক্পের সুন্দর একটি দ্রইংরুমে এসে রসল । 
॥'4 সেক্রেটারি চাও ীং ল্যাগেজের ব্যাগটা নিয়ে ড্রইংরুমে ঢুকেই বলল, 
19, এখানে এখন রসা নয় । অনেক পথ হেঁটেছেশ | বেডরুমে চলুন! 
"এ বিশ্রাম নেবেন, তারপর অন্য কথা । 
এশ্যবাদা" বলে উঠল আহমদ মুসা । সতি; আহমদ সুসা ক্লান্ত ! 
খনেকটা পাহাড়ী পথ হেঁটে আসতে হয়েছে। রাস্তা আছে, কিন্তু গাড়ি 
॥ আহমদ মুসাদের । নিজেদের মাহি বিন্নয়র ব্রা পারেছি। 
* আড়া পাবারও সুযোগ ছিল না । 
“1শ উচু টিলায় লাল রঙের সুন্দর ভূপ্রেক্সটি যুদ্ধ করেছে আহমদ 
. ৭৮৮। এ পাহাড়ী এলাকার বাড়ি-ঘরগুলো বেশ ব্যবধান নিয়ে-তৈরি । 
17 পাহাড়-টিলা খবরে রয়েছে ছোট-বড় থাছের সবুজ দেয়ল । যেন 
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নয়নাভিরাম এক. অমূল্য স্বাস্থকেন্্র । বেডরুমটা বেশ বড় সুন্দরভাবে ক্ডে 
যেন এইমাত্র তা সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছে। 

“মিস চাও বি কেউ কি এ বাড়িতে থাকে? মনে হচ্ছে বেডরুমটা কেউ 
যেন এইমাত্র ঠিকঠাক করেছে: ড্রইংরুমটাকেও এমশই দেখলাম ।' বলল 
আহমদ মুসা। 

স্যার, এ বাড়িতে কেউ থাকে না । এ ভুপ্লেক্সের নিচের তলার একটা 
অংশ স্যাডাম বিনা পয়সায় ভাড়া দিয়েছেন তার এক বান্ধবীর বাবার 
স্বেচছাসেহী সংগঠনকে । ভুপ্েক্লটা এমনভাবে তৈরি যাতে সবদিককেই এর 
ফ্রন্ট বলা যাবে! নিচ তলার তিনটি কক্ষ নিয়ে স্েচ্ছাসেবী সংগঠনের 
রেজিস্টার্ড অফিস : ওরাও কেউ এ বাড়িতে থাকেন না । অফিস সময়টাই 
তারা অফিসে থাকেন । ম্যাম তাদেরকেই মাসিক একটা আ্যামাউন্ট দেন 
ঝাড়িটাকে পরিচ্ছন্ন ও সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখার জন্যে ! বাড়িটাকে দেখাশুনার 
এই কাজটা করেন ম্যাডামেরই, আস্থাভাজন একজন মহিলা স্বেচ্ছাসেবী 
সংগঠনের স্টাফ হিসেবে ? চাও বিং বলল। 

“চমত্কার ক্যামোফ্লেজ : বাড়ির মালিক সবার কাছেই অজীনা থেকে 
যাবে .মনে করবে স্বেচ্ছাসেবী সংসঠনটিই বাড়ির মালিক । কিন্তু স্বেচ্ছাসেবী 
সংগঠনটি কি কাজ করে? ওরা তো বিশ্বস্ত? বলল আহ্ষদ মুসা; 

'কেচ্ছাসেবী সংস্থাটি অসহায় হৃদ্ধা-বৃদ্ধ, সহায়-স্ণহীন অসুস্থদের 
মনিটর করে এবং তাদের বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে দেন- 
দরবার ফরে তাদের ভালোভাবে বেঁচে থাক'র ব্যবস্থা করে। দীর্ঘকালীন 
বেকারদের সমস্যাও তারা দেখা তুরু করছে । তার খুবই আস্থাভাজন স্যার । 
বিশেষ করে ম্যাডাম ওদের কাজকে খুবই পছন্দ করেন ।' চাও ঝিং বলল | 

একটু থামল চাও বিং | সঙ্গে সঙ্গেই আবার বলল "স্যার, আপনি একট্র 
রেস্ট নিন। পরে ফ্রেশ হবেন । আমি আপনার জন্যে গরম দুধের ব্যবস্থা 
করছি ৷ আসছি আমি । 

“শুনুন, সাধারণত এ সময় আমি কফি খা চা খাই ।' বলল আহমদ মুসা 

থমকে দীড়িয়ে মুখ ঘুরিয়ে চাও বিং বলল, “আমার উপর ম্যাডামের হুকুম 
শুধু সকালে নাশতার পর আপনি কফি বা চা পাবেন । অবশিষ্ট সময়ে লাঞ্চ 
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ডিনারের বাইরে আপনাকে বুধ পর্নিবেশনের নির্দেশ ।' বলেই আবার ঘুরে 
7'%য়ে চলা শুরু করল চাও ঝিং 
আহমদ মুসা সোফায় বসেছিল ' উঠল ফ্রেশ হবার জন্যে । পাশেই 
এগুলা । 
গ্রানাল৷ দিয়ে বাইরে দৃশ্য দেখার লোভ সামলাতে পারল না আহমদ 
ছা 
জানালায় দাঁড়াল আহমদ মুসা । বাইরে দৃষ্টি পড়তেই একটা দৃশ্যের 
স চেখখ আটকে গেল আহমদ মুসার | কেউ যেন ভ্রল করে উঠে আসছে 
"| উপরে ৷ ত্রীক্ষু হলো আহ্মদ মুসার চোখ : জানালার অরও ঘনিষ্ঠ 
“1 আহ্মদ মুসা । 
এবার টিলার গায়ের দৃশ্যটা আরও পরিষ্কার হণো। হ্যা, লোকটির ঘাড়ে 
পক স্টেনগান | হাতে একটা রিভলবার | আশেপাশেও চোখ বুলাল । হ্যা, 
একজন উঠছে এভাবে ক্রুল করে ! তার কাছেও স্টেনগান, রিভলবার ; 
। পিঠে ঝুলছে একটা ব্যাগ . আহমদ সুসাব মনে হলো ওতে আরও অস্ত্র 
॥ আ্যমুনিশন আছে! আহমদ মুসা দেখল, ক্রল করা গম লোকটি হঠাৎ 
।”1 | তাকাল উপর দিকে ৷ মত প্রক'শের মতো একটা ইশার ক্খণ 
14 দিকে কাউকে ; 
পর্ন মানে ওদের আরও লোক কি উপরে ওঠে এসেছে?" এটা ভাবার 
'  শাথে গোটা দেহে একটা উষ্ণ প্রোত বয়ে শেল | লাফ দিয়ে সরে এল 
॥1 থেকে । পকেট থেকে বের করে নিল রিভলবার । 
॥ বেরিয়ে এল ঘর থেকে । ওদেরকে প্রবেশ পথেই আটকাতে হবে । 
+ন পড়ল আহমদ মুসার, এই ডূগ্রেক্সের চারদিকেই ফ্রন্ট । মানে, 
1 শিই ভেতরে প্রবেশের জন্যে গেটও আছে তাহলে? 
নদ সা টিলার চারদিকের চিএ সামনে আনার চেষ্ট' করল। 
-|র পূর্ব ও উত্তর দিক দিয়ে রাস্তা । রাস্তার ওপাশেও বাড়ি আছে এবং 
"7 দিকে গাছ-গাঞ্ড়াও কম ! এই রাস্তা দিয়েও গাড়ি-ঘোড়া চলে । 
5 পাশে প্রচুর গাছ-গাছড়া, ঝোপ-ঝড়ও আছে । কেউ যদি সবার 
“ওয়ে উপরে উঠতে চায়, তাহলে এই দুই দিকই তার জন্যে উপযুক্ত। 
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এর মধ্যে টিলার দক্ষিণ পাশ দিয়ে দু'জনকে উঠতে দেখেছে আহমদ মুসা । 
অন্যরাও হয়তো এদিক দিয়েই উঠছে । সুতরাং দক্ষিণ দিকের গেট দিয়েই 
ওরা ঢুকতে পারে ! 

আহমদ মুসা ছুটল ড্রইংরুমের দিকে ! সে দেখেছে, ড্রইংরুম থেকেই 
চারদিকে সিঁড়ি নেমে গেছে। । 

ট্রেতে করে কফি নিয়ে আসছিল চাও ঝিং অর্থাৎ লু ঝি"র সেক্রেটারি । 7 

অন্ের জন্যে ধাক্কা থেকে বেঁচে গেল চাও ঝিং, বেঁচে গেল তার কফির 
ট্রেও। ॥ 

“স্যরি মিস চাও ঝিং, আপনি ঘরে খান । ঘরের ভেতরেই থাকবেন । আমি 
বড় কিছু সন্দেহ করছি । আমি দেখছি ওদিকে । বলে আহমদ মুসা এগোলো 
ড্রইংরুমের দিকে । 

“স্যার কি হয়েছেঃ কোথায় যাচ্ছেন? আপনি তো অসুস্থ?' চিৎকার করে 
বলল চাও ঝিং। 

পেছনে তাকিয়ে আহমদ মুসা বলল দ্রুত কণ্ঠে, 'প্লিজ মিস চাও বিং, 
আমি যা বলেছি তা শুনুন ॥ 

আবার ছুটল আহমদ মুসা ড্রইংরুমের দিকে । ড্রইংকুমে ঢোকার আগে 
করিডোরের মুখে আহমদ মুসা মুহূর্তের জন্যে দীড়িয়েছিল। দেখতে পেল, 
কয়েকজন উঠে আসছে ড্রইংরুমে | 

করিডোর মুখে দীড়ানোর আগেই আহমদ মুসা লু ঝি'র দেয়া রিভলবার 
পকেট থেকে তুলে নিয়েছিল । 

তার হাতে রিওলবার ছিল উদ্যত । 

ড্রইংরুমে উঠে আসা অন্্রধারীদের দেখতে পেয়েছিল আহমদ মুসা । 
ওরাও দেখতে পেয়েছিল আহমদ মুসাকে : ওরা তাদের অস্্র ঘুরিয়ে নিচ্ছিল 
আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে; কিপ্ত তার আগেই আহমদ মুসার রিভলবার 
থেকে চারটি গুলি বেরিয়ে গেল । 

গুলি করেই আহমদ মুসা নিজেকে ড্রইংরুমের মেঝেতে ছুঁড়ে দিল ! 

ওদিক থেকে গুলি আসার কোনো শব্দ পেল না আহমদ মুসা! ভাবল, 
যাদের লক্ষ্য করে সে গুলি করেছে তারা তাহলে বেঁচে নেই । কেউ বেঁণে 
থাকলে নিশ্ঠয় নিচের দিকে সরে গেছে গুলি থেকে বাচার জন্যে । 


হই উইুরের হলে ১৫৮ 


আহমদ মুসার দেহটা ফুটবলের মতো গড়াচ্ছিল। তর লক্ষ্য সিঁড়ির 
এখ। 

ওর' নতুন করে এগিয়ে অ'সার আগেই তাকে পৌছতে হবে সিঁড়ির 
এখে। 

সিঁড়ির মুখে গিয়ে স্থির হলো আহমদ মুসার দেহ। সিঁড়ির দিকে হাতের 
।এওলবার বাড়িয়ে ধরে দুই কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে মাথা একটু উপরে 
পল । দেখল দুটি লাশ ড্রইংরুমের প্রান্ত ঘেষে এবং অন্য দু'টি লাশ সিঁড়ির 
খখে পড়ে আছে। 

আহমদ মুসা পাশেই পড়ে থাকা একটা স্টেনগান হাতে তুলে নিল । 

আহমদ মুস! ড্রইংরুমের অন্য তিন সিঁড়িমুখের দিকে চকিৎ তাকিয়ে 
দেখল । ওদিক থেকেও ওরা আসতে পারে আহমদ মুসাকে ঘিরে ফেলার 
'ন্য ৷ কাউকে দেখতে পেল না। 

এবার লাশের ফাঁক দিয়ে পাশের সিঁড়ির নিচের দিকে তাকাল ৷ দেখতে 
-এপ, উপরের দিকে স্টেনগান বাগিয়ে কয়েকজন সিঁড়িতে হামাগুড়ি দিয়ে 
"5 আছে। উপর দিকে এগোবার চিন্তা তাদের মধ্যে দেখা গেল ন:। 
-এদর মধ্যে কি একটা অপেক্ষার ভাব : তারা কি আহমদ যুসা আক্রমণে 
এ!র অপেক্ষা করছে? না, অন্যদিক... 

মনের জিজ্ঞাসাটা শেষ হবার আগেই আহমদ মুসা মাথাটা নামিয়ে 
+114ন পূর্ব দিক থেকে উঠে আসা সিড়ি-মুখের দিকে । 

'আকানোর সাথে সাথে গুলিপ শব্দ । গুলিটা এল এ সিঁড়িমুখ থেকে । সিঁড়ি 
।,4 উঠে অ'সা একজন উঠে দীড়াচ্ছিল সিঁড়িমুখে । তার রিভলবার থেকেই 
০1 এসেছে 

এ।খমদ মুসা যদি ঘুরে তাকাবার সময় মাথাটা না নাম'ত, তাহলে 

॥1,4 আঘাতে গুড়ো হয়ে ফেত আহমদ মুসার মাথা | তার গুলিট' ব্যর্থ 

॥ বুঝতে পেরেছিল লোকটা । দ্বিতীয় গুলি আসছিল তার রিভলবার 

।'! কিন্তু সুযোগ সে পেল না । লোকটির প্রথম গুলির পরেই তার দিকে 
1 । টে গিয়েছিল আহমদ মুসার রি৬পবার থেকে । গুলিটা লোকটির বুক 

। ।এবেছিল : 


হুই উইঘুরের হৃদয়ে ১৫৯ 


উ িটঅননাগ 


বুক চেপে ধরে লোকটি আছড়ে পড়ল সিঁড়িমুখের উপর । 

আহমদ মুসা মুখ তুলল না । চুপ করে পড়ে রইল । 

আহমদ মুসার হিসাবমতো ওদিক কিংবা এদিকের সিড়ি থেকে কেউ উঠে 
আসার কথা ! 

আহমদ মুসার অনুমান মিথ্যা হলো না। 

ওদিক থেকে এবং আহমদ খুসার দিক থেকে গুলি চলার সময়ই এ 
সিঁড়ির দু'জন লাফ দিয়ে উঠে এসেছিল সিঁড়ির মাথায় । তারা শুয়ে 
পড়েছিল লাশের আড়ালে । 

আহমদ মুসাও ছিল লাশের আড়ালে । 

দু'দিকের ব্যাপারেই সে সতর্ক । 

সিঁড়ির নিচ থেকে উঠে আসা দু'জন লাশের আড়ালে নিজেদের গোপন 
করেছে বটে, কিন্তু আহমদ মুসাকে টার্গেট করতে পারছে না । তাকে গুলির 
আওতায় আনতে হলে উঠে বসা ছাড়া তা সন্ভব নয় ৷ তাই তার! তাপের শক্র 
কখন আক্রমণে আসে বা উঠে দীড়ায় তার জন্যে অপেক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 

শত্রুর কৌশল সম্পর্কে আহমদ খুসা এটাই অনুমান করল ! তার মাথায় 
একটা চিন্তা এল । ঠিক সিঁড়িমুখের ল্যান্ডিং-এর উপর দুটি লাশ পড়ে আছে। 
তাদের দেহের একটা অংশ নিচের ধাপে গড়িয়ে পড়েছে । আহমদ মুসা তার 
সামনের দু'টো লাশের পাশ কাটিয়ে ক্রল করে এগিয়ে সিঁড়িমুখের লাশ 
দুটিকে নিচের দিকে গড়িয়ে দিয়ে আক্রমণে যেতে পারে ? কিন্তু লাশকে 
এভাবে ব্যবহার করে মানুষের লাশের অসম্মান করা অন্যায় মনে করল 
আহমদ মুসা ! 

আহমদ মুসা অমানবিক চিন্তা পরিত্যাগ করে সতর্ক ও নিঃশব্দে ত্রুল করে 
শসা মুল পপ 

বং ট্রিগারে তার ডান তর্জনী | বাম হাত দিয়ে স্টেনগানের ব্যারেল ধরে 
জলজ 

লাশের গা ধেঁষে সিড়িমুখে পৌছল আহমদ মুসা । সিডিযুখ, সিঁড়ির 
উপরের ল্যান্ডিং থেকে সিঁড়িতে অবস্থানকারী শক্রর বিরুদ্ধে লড়াই কর! 


অপেক্ষাকৃত সহজ : 


সিড়িমুখের লাশের ফাঁক দিয়ে স্টেনগানের ব্যারেল সিঁড়ির সমান্তরালে 
॥১ করতে গিয়ে একটা শব্দ করে ফেলল । 

সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির নিচের দিক থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হলো। 

মাহমদ মুসার তর্জনীও চেপে বসল ট্রিগারে | গুলির ঝাক বেরিয়ে গেল 
এগান থেকে। 

আহমদ মুসার মাথা সিঁড়ির ল্যাভিং-এর আড়ালে ছিল | নিচ থেকে আসা 
1"এ সব গুলি মাথার অনেকখানি উপর দিয়ে ড্ইংরুমের ছাদের দিকে চলে 
11 

'খাহমদ মুসার গুলিবর্ষণ শুরু হবার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ওদিক থেকে 
। ॥ গুলি বন্ধ হয়ে গেল। 

॥হমদ মুসার স্টেনগানও থেমে গেল । কিন্তু আহমদ মুসা তার জায়গায় 
' খাকল। মাও-তুলল না । ওদিকের প্রতিক্রিয়া দেখতে চায় আহমদ 
॥ পলপল করে সময় বয়ে গেল । মিনিট তিন চার অপেক্ষার পর মাথা 

আহমদ মুসা । না, কোনো দিক থেকে গুলি এলো না ! 

'নগাশের ট্রিগারে তর্জনী রেখে উঠে বসল আহমদ যুস! ! সিঁড়ির 
দিকটা দেখল জে কয়েকটা রাও লাশ সিডির উপর বিকিপতভাবে 

খছে। 

দিকে দৃষ্টি ফেরা । দেখল চাও বিং ডুইংষের করিডোর থেকে 
।।চ্ছে। তার মুখ ভয়-আতঙ্কে পাত্র | আহমদ মুসাকে দেখতে পেয়ে 

14 উজ্্বল হয়ে উঠল। " 

॥ ০০০০৪ 'ভি' দেখিয়ে চও বিংকে আশ্বস্ত করতে 


“৬ পায়ের শব্দ পাওয়া গেল । সিঁড়ি দিও কার্পেটে মোড়া, তবুও 
' | কেউ প্রত উপরে উঠার ভারি শব্দ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে 
1। িড়ি থেকে এই শব্দটা আসছে! 1 আহমদ মুসা স্টেগান বাগিয়ে 
। |ডমুখে । 
য়ে পাগণের মতো ছুটে আসছে লু ঝি । আহমদ মুসা স্টেনগানের 
৭'এয়ে নিল। 


হুই উইঘুরের হৃদয়ে ১৬১ 


লু ঝি ছুটে এসে আহমদ মুসার সামনে দীড়াল । হাপাচ্ছে সে । বলল, 
'ভালৌ আছেন আপনি? আপনার মাথায় আবারও আঘাত লেগেছে? 
গুলি... 7 

কথা শেষ করতে পারলো না লু ঝি। গলায় আটকে গেল তার কথা । 

“না, আমার মাথায় কিছু হয়নি লু ঝি " বলল আহমদ মুসা । 

হয়েছে, মাথায় অনেক রক্ত দেখা যাচ্ছে। গড়িয়ে পড়ছে মাথা থেকে রক্ত! 

বলেই লু ঝি কোমরে বেল্টের মতো জড়ানো কালো কাপড়টা খুলে নিয়ে 
আহমদ মুসার গলায় জড়িয়ে দিল | বলল, “চপুন ভেতরে ।' 

চাও বিংও ছুটে এসে ধরল আহমদ মুসাকে । 

“চাও ঝিং ভুমি এঁকে নিয়ে যাও ভেতরে | আমি আসছি ” 

বলে লু ঝি ড্রইংরুমের ওপ্রান্তের দিকে ছুটল । 

ড্রইংরুম ও সিঁড়ির লাশগুলোকে দেখল লু ঝি ! নয়টি লাশ | শিউরে উঠল 
লু ঝি। নয় স্টেনগানধারী এসেছিল এক আহমদ মুসাকে কিডন্যাপ করা বা 
মেরে ফেলার জন্যে? কি করে মারাত্মক অসুখ আহমদ মুসা ভারি এ 
অস্ত্রধারীদের মোকাবিলা করল? কীভাবে নয়জনকেই মেরে নিজেকে রক্ষা 
করল! 

রদিকটা একবার ভালো করে দেখে ছুটল লু ঝি ৬েতরে 1 

আহমদ মুসা ঘরে সোফায় গিয়ে বসেছিল ।- 

চাও ঝিং কি করবে বুঝতে পারছিল না । দরজার দিকে চোখ যেতেই সে 
বলল, “স্যার, ম্যাডাম আসছেন ? 

নু ঝি ঘরে ঢুকল । বলল, “সোফায় নয় বেডে শুয়ে পড়ুন ।' 

বলে বিছানায় হাত বুলিয়ে ঠিক করে দিল সে । 

'লু ঝি এটা শোবার সময় নয় । ওদিকের কি করলে? বলল্‌ আহমদ 
মুসা। 

"পুলিশকে জানিয়েছি, তারা আসছেন । ডাক্তার ম্যাডামও আসছেন ।' 
বলল লু ঝি। 

কথাগুলো আহমদ মুসার জন্যে বিস্ময়ের এক খড় ধাক্কা । বলল, 'লু 
পুলিশকেও খবর দিয়েছ? আমি তো... 


ছই উদার ১৬২ 


উ নল 


আহমদ মুসাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে লু ঝি বলল, “আপনি 
'এমিনাল নন | আপনি মহান চীনের জন্যে জীবনবাজি রেখে কাজগুলো 
এছেন ! আপনি ক্রিমিনালদের ফলো করেছেন ড. ভাকেউদ্ানের জন্যে 
॥ণশকে তো আমাদের সাহায্য করতে হবে 1” 

পুলিশ জানা মানে আপনার রাও জার ।দকোছিফারর বলল 


এহমদ মুসা । 


বাবাকে আমিই জানিয়েছি, আমি ত:র সাথে ঝগড়াও করেছি।' পু ঝি 


"শন । 


বিস্ময়ে দুই চোখ আহমদ মুসার কপালে উঠার দশ: । বলল, “কি 
1য়েছ, কি বলেছ তোমার বাবাকে?' 

-আমার এখানেও সন্ত্রাসীরা আপনার উপর হামলা করেছে, এই খবর 
।.4 আমি দিশেহারা হয়ে যাই । বাবার অনুমতিতেই ওরা আমাদের বাড়ি 


'' করেছে এবং,এই বাড়িতেও আক্রমণ করব'র তারা সাহস করেছে । 


এ বাবাকে এই কথাই বলেছি, কেন তিনি সন্ত্রাসীদের আ'মাদের বাড়ি সার্চ 
।4 অনুমতি দিলেন? এই কারণেই তারা আমার বান্ধবীর ব'ড়িতে আপনার 
।4 আক্রমণ করার সাহস পেয়েছে । আমি... 
হমদ মুসা লু ঝি'র কথার মাঝখানেই বলে উঠল, "আমার কথা তাকে 
'প্ছ?' বিস্ময় আহমদ মুসার কণ্ঠে । 

পনি যা তাই বলেছি ' সন্ত্রাসীর; আপনাকে মেরে ফেলার চেষ্টা 
।”এ4 । সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আপন'কে উদ্ধার করে নিয়ে আসি ।' বলল লু 


তোমার বাবার কাছে আগে তো এটা গোপন করেছিলে 1 আহমদ 


.)ও বাবাকে বলেছি। উনি যেহেতু সন্ত্রাসীদের পক্ষে কথা 

।'পেন, তাই বিষয়টা গোপন করতে বাধ্য হয়েছিলাম দেশের স্বার্থেই 
৭ কারণেই আপনাকে আমার বান্ধবীর বাড়িতে শিফট করেছিলাম ।' 
।এ]ঝি। 

"14 সব মেনে নিলেন?" আহমদ মুসা বলল ! 

হুই উইঘুরের হৃদয়ে ১৬৩ 


“মেনে নেবেন না কেন? আমি তো অপরাধ করিনি! শুধু তাই নয়, বাবা 
ত'র কাজের ব্যাখ্যাও দিয়েছেন । বলেছেন যে, তার: রাজনীতি করেন, 
জনগণকে নিয়ে তাদের কাজ! তাই অনেক সময় অনেকের কথা 
অনিচ্ছাতেও শুনতে হয় ” বলল্‌ লু ঝি। 

“পুলিশকে খবর দেয়ার ফথা তাকে জানিয়েছ?' আহমদ মুসা বলল । 

জানিয়েছি । উনিও পুলিশকে বলবেন বলেছেন ।' বলল লু ঝি। 

'উনি কোনে! পরামর্শ দিয়েছেন? আহমদ মুসা বলল । 

িনি বলেছেন, সু না হওয়া পর্যন্ত আপনি আমাদের বাসায় থাকবেন । 
তবে তিনি বলেছেন, আপনি চলে যেতে চাইলে সেটা আমি যেন তীকে 
জানাই । আপনার নিরাপ্রার ব্যাপারে কিছু করবেন বা বলবেন হয়তো ।” 

আহমদ মুসার অবচেতন মনের কোথায় যেন খোচা লাগল | একটু 
আনমনা হলে আহমদ মুসা । 

কথা শেষ করার পর লু ঝি'ই আবার বলল, 'আর বসে থাক” নয়। 
আপনি শুয়ে পড়ুন ! একটু রেস্ট নিতে হবে। ডাক্তার আসছেন ।" 

'প্রিজ লু বি, রেস্ট পরে নেব, পুলিশ আসার আগে লঃশগুলো আমি একটু 
দেখতে চাই ।' বলল আহমদ মুসা! । 

“গ্িজ, আপনার মাথার পুরানো আহত জায়গা থেকে ব্রিডিং এখনও বন্ধ 
হয়নি। এ সময় আপনাকে নড়াচড়া কর'র অনুমতি দেয় যাবে না।' লুঝি 
বলল ! তার কণ্ঠ শক্ত । 

কিন্তু লাশগুলো আমাকে দেখতে হবে ।" বলল আহমদ মুসা ; 

“কেন? পুলিশ তো আসছেই 1 লুঝি বলল। 

'ড. ডা'র উদ্ধার-প্রচেষ্টার সাথে এই লাশ দেখার সম্পর্ক আছে ।" বলল 
আহমদ মুসা । 

“তাকে উদ্ধার কর! এখন পুলিশের দায়িত্ব । এই যুহুর্তে এই কষ্ট আপনি 
করতে যাবেন না । দরকার নেই ।' লু ঝি বলল। 

পুলিশের কাজ পুলিশ করবে । আমার কাজ তো আমার ।' বলল আহমদ 
মুসা। 

'এই ঘটনা নিয়ে কি আপনি আরও এগোতে চান?' লু ঝি বলল। 

"ছুই উইদঘুরের হৃদয়ে ১৬৪ 


০০০০০ 


ডি. ডা আমার কাছে আম'র শব'জনদের মতো | আমার সামনে থেকেই 
1তবি কিন্যাপড হয়েছেন । আমি তার জন্যে কিছু করাকে আমার দাগ্িত্ব 
এনে করছি । বলল আহমদ মুসা । 
“ঠিক আছে, তাহলে উঠুন : আমি আপনার পাশে আছি। আপনাকে 
1ত্তে আস্তে বসতে-উঠতে হবে 1 লু ঝি বলল ; 
“ধন্যবাদ ॥ লে আহমস মুস্ং উঠল । 
দু'জন হঁটতে শুরু করলো । 
হাটতে হাটতে আহমদ মুসকে লক্ষ্য করে লু ঝি বলল, “দ্যার, আমার 
এনে হয় ড. ডা'র ব্যাপারে এককভাবে কারো কিছু করার সুযোগ খুধই কম 
"বে । আমার বিশ্বাস ড. ভা'র কিডন্যাপের ঘটনা কোনো বিচ্ছিন্ন কিছু 
1 সাম্প্রতিককালে মহান চীনে বড় বড় কিছু কিডন্যাপের ঘটশ' 
তড .০ 
4 পর্যন্ত শুনেই দীঁড়িয়ে পড়ল আহমদ মুসা । তার চোখে-মুখে ফুটে 
প্রবল জিজ্ঞাসা | 
। ঝিও কথা বন্ধ করে দাড়াল এ 
' খন? জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার 
শিং বিশ্ববিদয্লয়ের প্রতিভাবান ছাত্র, যুব কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের 
“না এবং হুই মুসলিমদের ঘবচেয়ে সম্ঘানিত নেতা মা টুইং-এক্র ছি 
এ ঝুঁ সুলতান, মা ঝু সুলতানের বড় বোন দেশের অন্যতম শীর্ষ 
পাজি ঝাও, উইঘুর মুসলমানদের অন্যতম শীর্ষ নেত: উরুমুচির 
17 এরকিন আহমেত ওয়াং, চীনের নিষিদ্ধ নগরীর খনন কাজের এবং 
এত ম্যাপ তৈরি কাজের প্রধান ইঞ্রিনিয়ারের কিডবন্যাপ হওয়ার 
॥ ॥ণে হতাশ কণ্ঠে জানাল, “এসব কিডন্যাপের বিষয়ে কিছুই হদিস 
রনি পুলিশ এখনও 2 
॥ এ॥ খুসার চোখে নেমে এসেছে বিস্ময় ! গোগ্রাসে যেন গিলছিল লু 
1খলো : লু বির কথার পরও ভাবনা শেষ হলো না আহমদ সুসার ! 
। 14 পে শির্ধিকার কণ্ঠে বলল । 


ছুই উইমুরের হৃদয়ে ১৬৫ 
ঙ 


কিডন্যাপের ঘটনা আরও আছে লু ঝি। জিন জিয়াং-এর সাবেক 
গভর্নরের জামাতা এবং উইঘুর মুসলমানদের উদীয়মান নেতা আহমদ ইয়াং 
নিখোজ হয়েছেন কয়েক মাস হলো: । সবাই জানেন তাকে কিডন্যাপ করা 
হয়েছে? ূ 

আবার হাটতে শুর করেছে আহমদ মুসা ও লু ঝি দু'জনেই । 

আহমদ মুসার কথা শুনে লু ঝি তাকাল আহমদ মুসার দিকে । তার মুখে 
কিছুটা বিস্ময় । বলল, 'হ্যা, আমি সে ধথা শুনেছি, কিন্তু আপনি তাকে এতটা 
চেনেন? 

“জানার সুযোগ হয়েছিল লু ঝি ।' বলল আহমদ মুসা 

লু ঝি তাকাল আহমদ মুসার দিকে ' তার চোখে কিছুটা কৌতৃহল । 

ডরইংরুমের ওপ্রান্তে লাশের কাছে পৌছে গিয়েছিল আহমদ মুসারা | 

যে চারটি লাশ ড্রইং্রুম ও সিঁড়িযুখে পড়েছিল, সে লাশগুলো দেখা শুরু 
করল আহমদ মুসা । 

লাশগুলোর পকেট হাওড়িয়ে টাকা.ও মানিব্যাগ ছাড়া কিছুই পাওয়া গেল 
না । বড় ক্রিমিনাল দল বা লোকদের এমনটাই দেখে আসছে আহমদ মুসা । 

আহমদ মুসা লাশগুলোর বাহু, বুক, পিঠ ও শার্ট-জ্যাকেটের কলার, 
হাতা পরীক্ষা করল : তেমন কিছুই দেখল না । তবে জামা ও জ্যাকেটের 
হাতার উল্টে! পিঠে চীনা একটা 'আ্যালফাবেট' দেখল । ঠিক এখনকার চীনা 
ত্যালফাবেট নয়, বর্তমান টীনা 'আযালফাবেট'-এর আদি রূপ ! টানের 
ল্যাংগুয়েজ মিউজিয়ামে আহমদ মুসা চীনা আযলফাবেট-এর আদি স্ত্রপ্টটা 
দেখেছিল । 

লাশগ্ুলো পরীক্ষা করতে গিয়ে আহমদ মুসা সবার জামা-জ্যাকেটের 
হাতার উল্টো পিঠে এই অক্ষরটা পেল । আযাপফাবেটটা কি, তার অর্থ কি, 
এসরকিছুই বুঝতে পারল না আহমদ মুসা । তবে বুঝতে পার্ল এ সংকেতের 
একটা অর্থ আছে। উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার মুখ ! যেন এটা অতি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের একটা মৌলিক আবিষ্কার | বিষয়টা পরিষ্কার হওয়ার আগে 
লু ঝি'কে এটা সে জানাবে না, সিদ্ধান্ত নিল আহমদ মুসা । 

হুই উইযুরের হৃদয়ে ১৬৬ 


০০০০০ 


'আশ্চর্য রকম চালাক এই লোকগুলে'। এদের সম্পর্কে জানবার, 
»নবার, অনুসন্ধান করবার মতো কোনো কিছুই এদের সাথে নেই। তবে 
ণরা বড় কোনে' গ্যাং হবে । বলল আহমদ মুসা । 

সেই সাথে উঠে দাড়াল সে। 

'এসব থাক । পুলিশ এনে দেখবে । চুন আমরা যাই : ডাক্তার ম্যাডাম 
এখনি এসে পৌছবেন ।' লু ঝি বলল। 

হাঁটতে শুরু করল আহমদ মুসা । 
সাথে লু ঝিও । 
ঘরে ঢুকে লু ঝি বলল আহমদ মুসাকে, 'প্লিজ আপনি একটু বিশ্রাম নিন। 
এলে তো তাকে আবার সময় দিতে হবে “' 
ধন্যবাদ! খলে আহমদ মুসা শুয়ে পড়ল । 
সামি পাশের ঘরেই আছি স্যার । ডাক্তার এলেই তাকে নিয়ে আসব । 


গাক্তার দেখে যাবার পরই আহমদ মুসাকে লু কি তার বাসায় নিয়ে 
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।এন আঘ'ত পুরানো আঘাতের গুরুতর ক্ষতি করেছে। ডাঞ্তারের 
: ছিল, এ অবস্থায় বাসায় রাখা খুব ঝুঁকিপূর্ণ । যখন সেটা সম্ভব নয়, 
এব সাবধানে থাকতে হবে । আঘাতের উপর কিছুতেই কোনো বাড়তি 
-১| যাবে না ; অপ্তত সাতদিন কমঞ্রিউ রেস্টে থাকতে হবে । 


714 সকাল। 
4০৭দ মুসার নাশতা খাওয়! শেষ । চাও ঝিং বাসন পত্র নিয়ে গেল । 

। এএ থেকেই লু ঝি'র সেঞ্রেটারি চাও বিং ধু ি'র সাথে এ বাড়িতে 

।/ও বঝিং আহমদ মুসার সাংঘ'তিক ফ্যান হয়ে উঠেছে । আহমদ 

- ৮ 'মিরাকল ম্যান' বলে মনে করে । গতকাণ্‌ সে যা দেখেছে তা 
,| আর কোথাও ঘটেছে বলে সে মনে করে না। তার সমস্ত সম্মান 
414 আহম্দ মুসার প্রতি । স্বেচ্ছায় বাড়তি সার্ভিস 'দেয়ার জন্য সে 
 ঝিকে অফার করেছে। 


ছুই উইঘুরের হৃদয়ে ১৬৭ 


উ নিল 


আহমদ মুসার সাথে লু ঝিও নাশতা করেছে। 

বেড়েই বালিশে হেলান দিয়ে আহমদ মুস! কফি খাচ্ছিল | লু ঝি পাশেই 
- সোফায় বনেছিল। 

'লু ঝি, তোমাদের 'জিবেরা'তে ভাষাবিগ্ঞানী নিশ্চয় আছেন?' বলল 
আহমদ মুসা । 

'ভাষাবিজ্ঞানী? ভাষাবিজ্ঞানী দিয়ে কি করবেন?' দু ঝি বলল। 

“মানুষের পরেই গুরুত্বপূর্ণ তার ভাষা । চীনা ভাষাটার মূলটা নিশ্চয় 
ইন্টারেস্টিং হবে । অসুস্থতার এই সময়টাকে আমি একটু কাজে লাগাতে 
চাই । 

চমৎকার । আমি আপনাকে যতই দেখছি, ততই বিস্ময়ের পরিধি 
বাড়ছে ।' 

বলে একটু গন্তীর হলো লু ঝি। বলল, “স্যার, আমার একটা বড় 
কৌতুহল ।' 

“কি কৌতুহল? বলল আহমদ মুসা ! 

“আপনার সম্পর্কে কিন্তু আমি কিছুই জানি ন' | জিজ্ঞাসাও করা হয়নি, 
আপনিও বলেননি ॥ লু ঝি বলল ; 

হ্যা, পরিচয় জানা একটা অধিকার । কিন্তু পরিচয় সব সময় পাওয়া যায় 
না।' বলল আহমদ মুসা ! 

“পরিচয় পাওয়া না গেলে বলার কিছু নেই । পরিচয় না দেওয়াও একটা 
দায়িত্ব? বল্ল লুঝি। 

হাসল আহমদ মুসা । বলল, “আমার নাম তে আপনি জেনেছেন ।' 

“নাম নয়, নামের একটা অংশ জেনেছি । আর নাম পরিচয়ের মাত্র একটা 
অংশ । 

গন্তীর হলো আহমদ মুসা । একটু ভাবল সে । তারপর হেসে উঠে বলল, 
“তুমি বুদ্ধিমতি, গোটা দুনিয়া সম্পর্কে সচেতন | আমি নিশ্চিত তুমি আমার 
পরিচয় বের করে ফেলবে | আমি তার জন্য অপেক্ষা করতে চাই ৷" 

হাসল লু বি। বলল, “আপনি চমৎকারভাবে নিজের পরিচয় আড়াল 
করার ব্যবস্থা করলেন । ধন্যবাদ । কিপ্র তবু একটা পরিচয় পেয়েই গেলাম 


হুই উইঘুরের হৃদয়ে ১৬৮ 


উ িটিউিনগ 


খে, আপনি কোনো না কোনো দিক দিয়ে একজন বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব । 
বিশ্বধরেণ্য ব্যক্তি হলে তবেই চেষ্টা করলে ঘে কেউ ত'র পরিচয় বের করতে 
পারে) 

“ঠিকই বলেছ লু কি। তবে আমি এই অর্থে কথাটা বলিনি | স্যরি! 
খপ্লাহ্‌ প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ যেকোনো অহংকার প্রকাশ থেকে আমাকে 
এশজত করুন 1 ধলল আহমদ মুসা । গণ্তীর কণ্ঠ আহমদ মুসার ; 

"স্যরি স্যার । আমি এদিকটা চিন্তা করে কথাটা বলিনি । স্যার, যে মানুষ 
4, ॥র স্বার্থে মৃত্যুমুখে বীপিয়ে পড়েন, তিনি সেটা করেন মানুষকে 
বেসে, মানবিক দায়িত্ব বোধের ভাকিদে। তার মনে কোনো 
চারের স্থান হতে পারে না ।' 
ন্ঘন একটু থু ঝি । বলল আবার, "আপনার সাথে অল্প কয়েক দিনের 

' পরিচয় । তাতেই আমার মনে হয়েছে, আপন'র জীবনটা যেন 
, ঃ জন্যেই । এমন মানুষ তো পৃথিবীতে খুব বেশি দেখা যায় ন'। তাই 
; ॥মার এত আগ্রন্থ ছিল জানা'র জন্যে যে, কে আপনি?" আবেগে ভারি 

"গা কষ্ঠন্বর তার 

1ঝ, তুমি থেটা বলছ সেটাই স্বাভাবিক । এটা আমার ভেমীর সবার 
"; প্রযোজ্য ॥ 

1দ মুলা একটু থেমেই বলে উঠল, "এসো আমরা পুরনো কথায় 

|) , আমি একজন ভাষাবিজ্ঞানীপ্ ফথা বলছিলাম ' তে'মার জানা- 

। খধ্যে মন কেউ আছেন? 

4 অবশ্যই । আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় একজন চীনা ভাষার ইতিহাসের 

.এটি ॥ তিনি বেজিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভা: ও সাহিত্য বিভাগের উীন 

। এখন রিটায়ার করেছেন ! এই জিবেরা শহরেই তার বাড়ি! তিনি 

- লই থাকেন । পু ঝি বলল । 

এপ মুসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল | বলল, ধন্যবাদ লু বি। 
% শ্যক্তি হবেন | আমি আজকালের মধ্যে তার কাছে একটু 


ছুই উইদুরের হৃদয়ে ১৬৯ 


“কিপ্তু ডাক্তারের তো নিষেধ আছে । এ ধরনের চলাফেরা এখন কিছুতেই 
করা যাবে না! অন্তত সাত দিন অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে ॥ লু ঝি 
বলল। 

স্যরি লু ঝি, এটা সম্ভব নয় ' আমি আসলেই ভালো আছি । তুমি ব্যবস্থা 
করলে আ'মি গাড়িতে যেতে পারব | কোনো অসুবিধাই হবে না ।' বল্ল 
আহমদ মুসা। 

“আমি বুঝতে পারছি না, বিষয়টা এত জরুরি হলো কেন?' লু ঝি বলল । 
দৃষ্টি তার আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ | 

'লু ঝি আমি ড. ডা"র কিডন্যাপারদের পরিচয় উদ্ধারের চেষ্টা করছি। 
এই চেষ্টার অংশ হিসেবেই আমি তার কাছ থেকে কিছু জানতে চাই ।' 

বিস্ময় নেমে এল লু ঝি'র চোখে-মুখে | অনেক প্রশ্ন ছুটে এল.তার মনে । 
ইনি এমন অসুস্থ অবস্থাতেও কিডন্যাপারদের পরিচয় উদ্ধারে তদন্তে 
নেমেছেন? পুলিশ তো একাজ করছে! আর ড. ডা তো সরকারের লোক। 
তাদেরই দায়িত্ব তাকে উদ্ধার করা । ইনি এ বিষয়টাকে এত বড় অগ্রাধিকার 
দিচ্ছেন কেন? আর ভাষাবিজ্ঞানীর কাছে এ ব্যাপারে কি-ই বা পাবেন? 

“তাদের পরিচয় অনুসন্ধাশের জন্য ভাষাবিজ্ঞানীর কাছে? আমি বুঝতে 
পারছি না স্যার? লু ঝি বলল । 

আমার একটা সন্দেহ নিরসন হবে এতে | কোনো কাজের একাধিক 
অপশন থাকতে পারে । সেরকম একট' অপশন নিয়ে আমি ভাবছি । কিছুই 
নাও পেতে পারি ।' বলল আহমদ মুসা । 

“তাহলে তাড়াহুড়া করা কেন? লুঝি বল্ল। 

“কিডন্যাপারদের পরিচয় যত তাড়াতাড়ি জানা যাবে, ড. ডা*দের উদ্ধার 
ততই সহজ হবে 1 বলল আহমদ মুসা । 

আবার বিস্ময় নেমে এল লু ঝি'র চোখে-মুখে । তার পলকহীন দু'টি চোখ 
আহমদ মুসার মুখের উপর আটকে আছে ; সেই সব প্রশ্ন আবার তার মনে । 
তার কথা শুনে মনে হচ্ছে, অপন্ৃতদের উদ্ধার করার দায়িত্ব তার । কেন 
তিনি এমন কথা বলছেন? আসলে ইনি কে? আবার এই প্রশ্নটাই তার কাছে 
বড় হয়ে উঠল ।কিন্তু কোনো প্রশ্ন আর সে করল ন: | বলল, “আমি বুঝেছি 

হুই উইঘুরের হৃদয়ে ১৭০ 


$ রন 


স্যর | আজ সঞ্ধ্যার পর আমরা যাব আমার মামা ড. হুয়াং ফু'র কাছে। 
একটু আগেই আমরা যাব | আমি মামাকে বলে রাখছি ।" 


সন্ধ্যার পর পু ঝি'র গাড়ি বারান্দা থেকে একটা গাড়ি বেরিয়ে দ্র্ত 
এগিয়ে বাড়ির সামনের বড় রাস্তায় উঠল । ছুটে চলল প্রশস্ত রাস্তা ধরে পশ্চিম 
দিকে । 
ড্রাইভিং সিটে লু ঝি। 
পাশের সিটে বসেছে আহমদ মুসা | তার মাথায় হ্যাট । হ্যাট: তার 
এাখার ব্যান্ডেজ ঢেকে দিয়েছে । 
“জনাব হুয়াং ফু কোথায় থাকেন?' জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা। 
'জিবেরা শহরের একদম পশ্চিম মাথায়। প্রায় বিশ কিলোমিটার হবে 
1৭ থেকে? 
কথা শেষ করেই লু ঝি আবার বলল, “এই সময় এই এলাকায় গাড়ি- 
॥ কম থাকে । আমাদের যেতে সময় বেশি লাগবে না? 
"আমরা এমন আ'লে'চনা নিয়ে যাচ্ছি উনি কি বিরক্ত হবেন?' বলল 
"সদ মুসা। 
“/সল লু ঝি । বলল, 'দেখবেন আপনি উঠতে প'রবেন না ওখান থেকে । 
॥ এলার জন্যে কাউকে পেলে বড় মামা তাকে ছাড়েন না। আপন'কে 
॥ । তো কথাই নেই ! 
“এখম টুকিটাকি গল্পের মধ্য দিয়ে গাড়ি ড্রাইভ করছিল লু ঝি। 
”)ঃ চলছিল গাড়ি প্রায় ফাকা সোজা রাস্তা ধরে ! 
৭১!স বশতই আহমদ মুসার চোখ গাড়ির রিয়ার ভিউ-এর উপর গিয়ে 
"| অনেকক্ষণ ধরেই একটা গাড়ির হেডলাইট দেখ: যাচ্ছিল একই 
।« এদের পেছনে পেছনে আসতে । হঠাৎ গাড়িটার গতিবেগ বেড়ে 
৷ 4পারটা আহমদ মুসার দৃষ্টি আকর্ষণ করল । হঠাৎ এমন গতিবেগ 
। 1এণিক নয় । কোনো খবর পেয়েই হঠাৎ যেন গাড়িটা লাফ দিয়ে 


ক্র কুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার । 

গাড়ির রিয়ার ভিউ থেকে আহমদ মুসার দৃষ্টি সামনের দিকে ছুটে গেল । 
সামনে চোখ পড়তেই আতকে উঠল আহমদ মুসা | দেখল সামনের দিক 
থেকে চারটি হেডলাইট ছটে আসছে রং সাইড নিয়ে । লু ঝি আহমদ মুসার 
মধ্যে পরিবর্তন দেখতে পেয়েছিল । সেও দেখতে পেয়েছিল বাম সাইড দিয়ে 
আস! চারটি হেডলাইট ! রং সাইড দিয়ে এভাবে ছুটে আস্তে দেখে সেও 
আতকে উঠেছিল । 

চারটি হেডলাইটের ধেয়ে আসার দিকে চোখ পড়তেই আহমদ মুসা 
একটু ঘুরে ডান হাত দিয়ে স্টিয়ারিং শক্ত করে ধরে সিটের সামনের দিকে 
নিজেকে একটু সরিয়ে নিয়ে বলল, 'দু ঝি তাড়াতাড়ি এই সিটে সরে এসো । 
কুইক 1? 

সামনের দিকে চোখ পড়ার পরই লু ঝি পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে 
পেরেছিল । সুতরাং লু ঝি আহমদ মুসা বলার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের দেহটাকে 
সিটের দেয়ালের দিকে গুটিয়ে নিয়ে এগিয়ে এল পাশের সিটে । সাথে সাথেই 
আহমদ মুসা বসল তার জায়গায় । 

রিয়ার ভিউ-এর দিকে তাকিয়ে পেছনের গাড়িটার দূরত্ব পরিমাপ করে 
নিল আহমদ মুসা । 

সামনের চারট? হেডলাইটের পারস্পরিক দূরত্ব ও উচ্চতা দেখে গাড়ি 
দুটির আকৃতি এবং তা রাস্তার কতটা জুড়ে আসছে, তার পরিমাপ করে নিল । 

আহমদ মুসা তার গাড়িটাকে সামনের দুই গাড়ির মাঝ বরাবর নিয়ে 
এল ! 

আহমদ মুসা তার গাড়ির গতি একটুও পরিবর্তন করল না। সে বুঝতে 
দিতে চায় না যে, তাদের ফড়যন্ত্র-পরিকল্পন: আহমদ মুসারা বুঝতে পেরেছে। 

লু ঝি"র চোখে-মুখে আতঙ্কের ছায়া ! 

সে একবার দেখছে সামনের গাড়ি দু'টোকে, আবার তাকাচ্ছে আহমদ 
মুসার দিকে । 

আহমদ মুসার মুখ পাথরের মতো স্থির, নির্বিকার। তার দুই চেঁখ 
সামনের দুই গাড়ির উপর আঠার মতো লেগে আছে। 

ছুই উইঘুরের হৃদয়ে ১৭২ 


লু ঝি তুমি রিয়ার ভিউতে পেছনের গাড়ির গতি এবং এগোবার লাইনটা 
দেখ ।' 
'পেছন থেকেও গাড়ি তাড়া করেছে!" এটা শুনে আতকে উঠল লু ঝি। 
ত'কাল রিয়ার ভিউ-এর দিকে | 
কয়েক সেকেন্ড দেখে বপল, “গাড়িটা মনে হয় তার সর্বোচ্চ গতিবেগ 
নিয়ে এগিয়ে আসছে ! আর গাড়িট' ঠিক আমাদের গাড়ির লাইনে আছে ।” 
পল লু ঝি । উদ্বেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ প্রায় । 
একটু থেমেই সঙ্গে সঙ্গে আবার বলে উঠল, 'ওরা আমাদের সামনে- 
'গছনে দুই দিক থেকে আঘাত করবে । আমাদের পালাবারও তো পথ 
এই । কেঁপে কেঁপে কথাগুলো বেরিয়ে এল লু ঝি'র কণ্ঠ থেকে ! শুকনো 
এএ কণ্ঠ। 
আহমদ মুসার পলকহীন দৃষ্টি সামনের গাড়ির উপর নিবদ্ধ : চোখ না 
"সই বলল, 'লু ঝি, আল্লাহ আছেন আমাদের সাথে ।' শান্ত-স্বাভাবিক 
এ আহমদ মুসার | 
'ন ঝি তাকাল আহমদ মুসার দিকে | চোখে মুখে তার সেই ওঁজ্ববল্য । শুধু 
, । লড়াই করার মতো শপথদীপ্ত ছাপ ! 
।'দিক থেকেই তখন গাড়ির শব্দ তীধ হয়ে উঠেছে ! যমদূতের মতো 
' আসছে সামনের ও পেছনের গাড়ি দু'টো । 
"হমদ মুসা গাড়ির লাইন সামান্যও চেগ্ করেনি । দুই গাড়ির মাঝ 
। 4 যে স্পেস আছে, ঠিক তার বরাবর গাড়ি ছুটে চলেছে আহমদ মুসার । 
॥এনের গাড়ি দুটিও তাদের লাইন তেমন একটা চেঞ্ড করেনি । শুধু 
।। একটু ক্লোজ হয়েছে । মাঝের ফীকা জায়গ' দিয়ে আহমদ মুস'র 
॥/ত স্লিপ করতে না পারে, তার জন্যেই এই ব্যবস্থ্‌' ৷ খুশি হলো 
।" এমা । তার কৌশপ কাজ দিয়েছে। গাড়ি ক্লোজ হওয়ায় বামদিকের 
| * ফুটপাতের মধ্যকার স্পেস আর একটু বেড়েছে। 
14514 গাড়ি দু'টো পঞ্চাশ মিটার দূরে | পেছনের গাড়িটাও তাই হবে । 
। এ॥ সুসা স্টিয়ারিং হুইলে রাখা হাত দু'টোকে আরও মজবুত করল ! 
-।এ আযকসেলেটর বিসমিল্লাহ বলে । আর সেই সাথে ধ্বনিত হলো 
॥ |খমদ মুসার, 'লু ঝি শুয়ে পড় সিটে, আকড়ে ধর সিট ।" 
হুই উইঘুরের হৃদয়ে ১৭৩ 


উ কল 


আহ্মদ মুসার গাড়ি লাফ দিয়ে উঠে চলতে শুরু করেছে তীব্র গতিতে । 

প্লুত কমছে দূরত্বের আয়ু । দশ মিটার বিশ মিটার হারিয়ে গেল দূরত্ব 
থেকে চোখের পলকে । ডিস্ট্যান্ট মিটারের লাল কীটা তিরিশ মিটারে 
গৌছতেই আহমদ মুসা বামদিকে এল আকা'রে এক শয়ানক টার্ন নিল। 
গাড়ির চাকা চিৎকার 'করে উঠল, কিন্তু গাড়ি উল্টে গেল না । গতি একটুও 
কমায়নি আহমদ মুসা । 

শক্ত, স্থির আহ্খদ মুসার মুখ । 

তার দুই বাহু শক্ত করে ধরে স্টিয়ারিং হুইল । প্রথম টার্ন নেবার কয়েক 
সেকেন্ডের মধ্যে আরেকটা এল টার্ন নিল আহমদ মুসা ! আরও কয়েক 
সেকেন্ড পর গাড়ির হার্ড ব্রেক কসল সে । তার সাথে সাথেই প্রচণ্ড সংঘর্ষের 
শব্দ । আরও কয়েকটা মুহুর্ত, কয়েকট: প্রচণ্ড বিক্ফোরণের শব্দ । 

আহমদ মুসার ক্রুক্ষেপ সেদিকে নেই । ছুই হাত স্টিক্ারিং হইলে রেখেই 
সিটে গা এলিয়ে দিয়েছে সে । চোখ দু'টি বোজা তার | আর আল্লাহ্‌র শোকর 
আদায়ে হৃদয় তার ব্যাকুল হয়ে উঠ্েছে। করুণাময় আল্লাহ তার অপার 
করুণা দিয়ে বারবার তাকে সাহায্য করেন : এই সেদিন আর্মেনিয়ায় সে ঠিক 
আজকের মতোই গাড়ির ফাদে পড়ে স্যান্ডউইচ হওয়ার হাত থেকে আলহ 
তাকে বাঁচিয়েছেন। 

ভয়ংকর দুঃস্প্নের ঘোর তখনও কাটেনি লু বির । গাড়ির ভয়ংকর উার্নের 
সময় দে আঁকড়ে ধরেও নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি । ভার দেহের 
পেছনের অংশ সিটকে পড়েছিল সিটের নিছে 1 মনে হয়েছে গাড়ির সংঘর্ষ ও 
বিক্ষোরণের শব্দ যেন তাদেরই উপর হয়েছে। তারা কোথায়, কি অবস্থায়, 
কি ঘটেছে, ভাবতেও ভয় করছে তার । চোখ খুলতে পারছে না আতঙ্কে । 

এক সময় তার মনে হলো, তার ভান হাত নরম কিছু যেন জাপটে ধরে 
আছে । বীর দ্বীরে চোখ মেলে দেখল, তার ডান হ'ত আহমদ মুসার উন 
জাপটে ধরে আছে ! সিটকে পড়া থেকে বাচতে গিয়ে খুঁজে হাতের কাছে ঘা 
পেয়েছে তাই আকড়ে ধরেছে সে। 

লুঝি তাড়াত'ড়ি হাত টেনে নিয়ে তাকাল আহমদ মুসার দিকে | আহ্ম” 
মুসাকে নীরব, নিম্পন্দ, চোখ বো'জা এবং সিটের উপর এলিয়ে পড়া দেখে 


ভয় পেয়ে গেল লু ঝি। দু ঝি ত্রাড়াভাড়ি উঠে আহষদ মুসার কাঁধ ধরে 
ঝাঁকুনি দিয়ে আর্তকষ্ঠে বলল, “স্যার, আপনি ঠিক আছেন তো? আপনর 
চোখ বন্ধ কেন?” 

আহমদ মুসা চোখ খুলল্‌ | সোজা হয়ে বসল । 

চোখ খোলার সাথে সাথে দু'চোখ থেকে কয়েক ফোটা অশ্রু গড়িয়ে 
পড়ল আহমদ মুসার দুই গপ্ত বেয়ে ! 

স্যার, আমরা বেঁচে গেছি । ঈশ্বর আমাদের বাচিয়েছেন ৷ আপনার চোখে 
এ কেন?” বলল লু ঝি। 

“এ অশ্রু কান্নার নয়, আল্লাজুকে ধন্যবাদ দেয়ার | স্ব অসম্ভবকে তিনিই 
এ সম্ভব করতে পারেন ।' আহমদ মুসা বলল । 

“কিন্ত আমরা বাচলাম কি করে? আপনার আদেশ শোনার পর বুঝেছিলাম 
“কর প্ষেণে পিষ্ট হয়ে মরার প্রস্তুতি ওটা ৷" লু বি বলল। তার কণ্ঠ-. 
*এএ অবরুদ্ধ । 

।»করে বীচলাম চল দেখে আসি বলে আহমদ মুসা নামল গাড়ি থেকে । 

এ ঝিও নেমে এল ওপাশের দরজা দিয়ে | তারা দেখল, মুখোমুখি ধারা 
7 এ গাড়ি এবং একাটি গাড়ি আইল্যান্ডের সাথে ধারা: খেয়ে বিধবস্ত ও 
' এাপত হয়েছে । প্রবল গতিবেগের কারণেই গাড়ি তিনটির এই মর্মপস্তিক 
য়েছে। ইঞ্জিন বিস্ফোরিত হয়ে গাড়িতে আসুন লেগে যাওয়ায় কারও 
'॥ খকোর সন্তাবনা কম | 

17 দেখে লু ঝি তাকাল আহমদ মুসার দিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে। 
". স্যির, ঘা ঘটেছে, যা ঘটালেন তা অবিশ্বাস্য, অবিশ্বাস্য, 
। ॥গয.. ? আবেশরুদ্ধ ভার কণ্ঠ । বিস্ময়গীড়িত তার চেহারা | বিমুগ্ধ 


এ এপ মুসা কিছু বলতে খাচ্ছিল , ভখন দু'দক থেকে পুলিশের গাড়ি 
সপেখা গেল। 
। শু ঝি' গাড়িতে । পুলিশের জন্যে অপেক্ষা করার আমাদের প্রয়োজন 
: এশ সহজেই শুঝবে, হাইল্যান্ডার জীপকে টতগে্ট করে রং সইড 
1৬ অংসছিন । অবশ্যস্তাবী সংঘর্ষে এই মারাত্মক ঘটন' ঘটেছে ।' 
হুই উইবুরেগ্ ্বদয়ে ১৭৫ 


আহমদ মুসা চলতে শুরু করল । তার সাথে লু ঝিও। 

আহমদ মুসার নির্দেশে লু ঝি আবার ড্রাইভিং সিটে বসেছে। 

গাড়ি স্টার্ট দেবার আগে তাকাল আহমদ মুসার দিকে । বলল, কোথায় 
যাৰ আমরা? আমরা কি এখন ফিরে যাব না বাড়িতে? 

“বাড়ি ফেরার মতো কিছু ঘটেনি লু ঝি। তুমি অন্যরকম না ভাবলে 
আমরা যেখানে যাচ্ছিলাম, সেখানেই যেতে চাই ৷" বলল আহমদ মুসা । 

“ধন্যবাদ, আপনি যা বলছেন, সেটাই আমার মত | আমি ভেবেছিলাম, 
আ'পনার উপর এত বড় প্রাণঘাতী আক্রমণ হলো এবং যখন শক্রুর নজরে 
পড়েই গেছি, তখন আর আমরা সামনে অগ্রসর হবো কি না ।' বলল লু বি। 

“ফিরে গেলেই যে বিপদ বাড়বে না, তা নয় । শক্র তার কাজ করুক, চল 
আমরা আমাদের কাজ করি ! বলল আহমদ মুসা; 

আবার লু ঝি'র বিন্ময় দৃষ্টি গিয়ে নিবদ্ধ হলে; আহমদ মুসার মুখে | বলল 
লু ঝি, “আপনাকে প্রশংসা করার মতো কোনো শব্দ, কোনো বিশেষণ আমার 
জানা নেই | এত বড় ঘটনা... ” 

আহমদ যুসা লু বি'র কথার মাঝখানেই বলে উঠল, 'বিশেষণ-বা বিশেষণ 
বাচক বিশেষ্য-এর ব্যবহ'র মানুষের ক্ষেত্রে কোনো সময়ই যথার্থ হয় নালু 
বি । হয় বেশি হয়, না হয় কম হয় | তবে অতিরঞ্রনটাই বেশি হয় ' তাই লু 
ঝি কোনো বিশেষণ খুঁজো না ! আসলে সব প্রশংসা আগ্াহর জন্যে, স্রষ্টার 
জন্যে 

ধন্যবাদ । একটা প্রবল কৌতূহল আমার, সামনে ও পেছন থেকে ট্রাকের 
মতো ভারি গাড়ি আমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ার মুখে শেষ বিশ মিটারের 
সংকীর্ণ স্পেসে আপনি গাড়ি ঘুরিয়ে গাড়িকে এরকম নিরাপদ জায়গায় নিতে 
পারবেন, এমন নিখুত অংক আপনি কীভাবে কষলেন! আর এমন ৬য়াবহ 
ঝুঁকি নিতে আপনার বুক কীপেনি? ভেবে আমি কুপ-কিনারা পাচ্ছি না, দূরত্ব 
হিসাব করে আপনি প্রথম টার্ন নিয়েছিলেন, কিন্তু মাত্র সাত-আট ফুট পরে 
ফুটপাত থেকে বাচার জন্যে ছিতীয় টার্ন আপনি ঠিক সময়ে কেমন কণে 
নিলেন? 


হুই উইঘুরের হৃদয়ে ১৭৬ 


উন 


"মানুষের সামনে যখন সব পথ ধন্ধ হয়ে ঘায়, আল্লাহু তখন নতুন পথ 
খুলে দেন । মাথায়-মনে বুদ্ধি পরিকল্পনাও তিনিই এনে দেন, কঠিনকে তিনি 
সহজ করে দেন " ধলল আহমদ মুসা । 

আহমদ মুপানের গাড়ি টার্ন নিয়ে ডান দিকের একটা শবাস্তা দিয়ে চলতে 
এরু করল | বলল লু ঝি, "ভবে স্যার, স্রষ্টা পথ খুলে দেন ভাদেরকেই যারা 
যোগ্য, কিন্তু সবাই সে পথ পায় না বা সে পথে ছলতে পারে না । আপনি যা 
দক্র্ছেন তা আমার জন্যে অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় : কয়েক সেকেন্ডে কি 
ঘটেছিল, তা ভাবতেই আমার বুক কাপছে ।" 

“সেটা আমি পাশে আছি এ্রবং ছিলাম বলে যদি ভুমি একা থাকতে, 
এহলে তুমিও তা করতে, আমি যা করেছি।' বলল আহমদ মুসা 

"আমি আর কথা বলব না আপনার সাথে প্রশংসা এড়াবার জন্যে, 

খগনার অনন্যাতাকে চাপা দেয়ার জন্যে সবাইকেই আপনার সমকক্ষ 
।নাতে ছাড়বেন না 1 লু বি বলল । তার কণ্ঠে অভিমানের সুর । 

'দেখ আমি তো শুধু কথায় কাজ সারছি, তোমার মুখে ধুল: দিতে 

শি 1 বলল আহমদ মুসা ! 

এুঝলাম মা স্যার ।' লু ঝি বলল । গন্তীর কণ্ঠ তার । 

"খই ঘে কথা বলবে না বললে? বলল আহমদ মুসা | 
“নামি কথা বলছি না, “মুখে ধুলা দেয়া'র অর্থটা বুঝতে পারিনি তাই 
।11 

-ট থেমেই আবার খলে উঠল লু ঝি, আমার মামার বাসায় আমরা 

ছি ও 

সদ মুসা ঘলল, 'আমাদের ধর্মে সামনে প্রশংসাকারীধ মুখে ধুল' 

॥ কথা এসেছে ।? 

-শ মুসাদের গাড়ি আবার একটা টার্ম নিল । 

'.. 4) ধরনের একটা রাস্তা ধরে অল্ল কিছট' এগিয়ে একটা টিলায় উঠে 

*নন মুসাদের গাড়ি । 

. 1" বেশ বড় । তার মাথার ধেশ অনেকখানি জায়গ: নিয়ে বিশাল 

1 


1" সংকারীর সুখে ধুলা নিক্ষেপের কথা হাদীসে এসেছে । 


- বাড়িটা দেখিয়ে বলল লু ঝি, “এ বাড়িতেই আমরা যাচ্ছি । মামাদের বাড়ি 
ওটা ।' 


কফি খেতে খেতে লু ঝি'র মামা আবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আহমদ 
মুসার দিকে । পরিচয়ের সময়ও লু ঝি'র মামা অধ্যাপক হুয়াং আহমদ মুসার 
দিকে এই দুষ্টিতে তাকিয়েছিল । 

লু ঝি আহমদ মুসা সম্পর্কে সব কথা মামাকে বলে রেখেছিল । পরিচয় 
পর্বে সে শুধু জানায়, মামা ইনি ড. ডা'র উদ্ধারের ব্যাপারে কাজ করতে চান । 
এ ব্যাপারেই তিনি চান আপনার কাছে কিছু একটা বিষয় জানতে 1" 

লু ঝি'র মামার মুখটা গন্ভতীর হয়ে উঠেছিল । তাতে পড়েছিল বেদনার 
ছায়াও | বলেছিল অধ্য'পক হুয়া, “ড. ডা আমার বন্ধু ! তার মতো একজন 
নির্বিরোধ গুণী মানুষ কিডন্যাপড হওয়ায় আমি খুবই বিস্মিত হয়েছি, তার 
সাথে বড় আঘাতও পেয়েছি ।" 

একটু থেমেছিল অধ্যাপক হুয়াং। তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে! 
বলেছিল, খবরের কাগজেই আমি পড়েছি ড. ডা'র জন্যে তুমি কি করেছ। 
পুলিশদের যা করার ছিল, তুমিই সেটা করেছ । তাকে উদ্ধার করতে ছুটে 
এসে তুমি ভয়ানক বিপদে জড়িয়েছ। তোমাকে ন: দেখেই আমি তোমার 
প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি। তুমি আবার তার অনুসন্ধানে নামতে চাও । অমি 
তোমার মানবতায় মুগ্ধ? 

অধ্যপক হুয়াং লু ঝি'র মামা-খালাদের মধ্যে সবার বড় ! অনেক বয়স 
হয়েছে তার । তার মাথার চুল, দাড়ি, এমনকি চোখের ভ্রুও একেবারে শুন্র। 
প্রথমেই আহমদ মুসাকে সে '“তুমি' বলে সম্বোধন করেছিল । 

অধ্যাপক হুয়াং আহমদ মুসার দিক থেকে অর্থপূর্ণ, সেই সাথে বিস্ময়- 
বিমুগ্ধ দৃষ্টি সরিয়ে কফির মগটা টেবিলে রেখে আহমদ মুসাকে উদ্দেশ্য করে 
বলল, ইয়ং ম্যান, তুমি তোমার পরিচয় লু বিকে দাওনি, আমাকেও দাওনি। 
আমি কি ঠিক বলছি? 


হুই উইধুরের হদয়ে ১৭৮ 


প্রনল 


, এন সুসা ভাকাল অধ্যাপক হুয়াংএর দিকে | 
। ঠিক বলেছেন স্যার ।' বলল আহমদ মুসা । 
।।॥ দেখাতেই আপনাকে চিনতে পেরেছিলাম । কিন্তু নিজের চোখকে 
এতে পারিনি । কিন্তু এখন আমি নিশ্চিত ” 
. £৬র জন্য একটু থামল অধ্যাপক হুয়াং। বলল আবার আহমদ মুসাকে 
, 114, আপনার পরিচয় গোপন করার যৌক্তিকতা আছে। আপনার 
... (4 সম্মান করি । আমি সত্যি বিস্মিত, অভিভূত আপনাকে দেখে : 
এখনও মনে হচ্ছে চোখ কি আমার ঠিক দেখছে! 
||, শুরুতেই আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছেন । আমি এই 
|? খুশি ! প্লিজ আমাকে “আপনি বলে ব্রত করবেন না ।' বলল 
॥। খুসা। 
।1 থামল আহমদ মুসা । সঙ্গে সঙ্গেই আবার কথা বলার জন্যে মুখ 
. এচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই লু ঝি বলল, “বড় মামা, আপনি. ওঁকে 
» পেরেছেন । এখন গুর পরিচয় গোপন রাখাকে সম্মান দেখান ক্ষতি 
।1+্ আমার আগ্রহ তো শতগুণ বেড়ে গেল ওঁর পরিচয় জান!র জন্যে, 
1৮ এবে এখন 
1411 অধ্যাপক হুয়াং, নু বি'র মামা । 
॥|॥ এই বিষয়েই কথা বলতে যাচ্ছিলাম । আমার কৌতূহল, প্রথম 
০ আপনি চিনেছেন। তার মানে আপনি আমাকে ভালোভাবে 
।11./& কীভাবে চিনেন? আমি চীনের এ এঞ্চলে কখনই আসিনি ।' 
। ॥7মদ মুসা । 
॥। এয়ে উঠল অধ্যাপক হয়াং-এর মুখ । বমল, “তোমার পরিচয়ের 
। এুসন্ধানের প্রয়োজন নেই ।" 
।.॥। পরিচয় দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। ইন্টারনেট তোমাকে প্রতি 
.॥ লো করছে । আপডেট দিচ্ছে তোমার ব্যাপারে । ইন্টারনেটের 
॥তো ঠিক হয় না। তবে মোটমমুটি একটা স্টোরি পাওয়া যায় 
»|গারে । তোমাকে জানা আমার শুরু হয় তুমি যখন প্রথমবার 
॥; ইউনিয়নে আস তখন থেকে । দ্বিতীয়বার তুমি সিংকিয়াং- 


ছুই উইঘুরের হৃদয়ে ১৭৯ 


উনগ 


এসেছিলে তখন বেজিং-এ সিংকিয়াং-এর সাবেক গভর্নরের সাথে রঃ 
দেখা হয়। তার কাছ থেকে প্রথমবার তোমার সম্পর্কে সরাসরি জ' 
সৌভাগ্য আমার হয়। আধুনিক যুগে যা'রা দুনিয়ায় পরিবর্তন এনেছেন! 
তাদের বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন কারণে আমি শ্রদ্ধা করি : তোমাকে আমি শ্রগ্ক 
করি, তোমাকে শ্রেষ্ঠ আসন দেই এই কারণে যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
কাজে ভুমি তোমার আদর্শবাদ, নৈতিকতা, মানবিকতার সম্মিলন ঘটিয়েছ। 
অন্য অনেকের চাইতে তোমার বড় পার্থক্য হলো, অবৈধকে তুমি সব সময় 
অবৈধ বলেছ, অন্যায়কে সর্বাবস্থায় তুমি অন্যায় বলেছ। কিন্তু অন্যায় পথে 
' অবৈধ কাজের ছারা মহৎ লক্ষ্য অর্জনকে তুমি বৈধ মনে করনি !" 

থামল অধ্যাপক হুয়াং। 

আহমদ মুসা সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল, “স্যার, এই নীতিবোধের জন্যে 
ব্যক্তি হিসাবে আমার কোনে' কৃতিত্ব নেই । আমার জীবনের প্রতিটি কর্মে 
আমি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত আমার ধর্মের আদর্শবাদকে অনুসরণ করে 
থাকি । 

'জানি আমি ইয়ং ম্যান । আমি আমার ধর্মকে খুব ভালোবাসি । তবু 
বলি, তোমাদের ইসলাম একটা জীবপ্ত ধর্ম। এর আদর্শবাদ, এমনকি 
এর দৈশন্দিন আচারও মানুষের বাস্তব জীবন ঘিরে । তোমার ধর্মের উৎস 
অলৌকিক, কিন্তু এর বিধানগুলো সব লৌকিক, মানুষের মঙ্গলের 
জন্যে 

নু ঝি নির্বাকভাবে আহমদ মুসা ও অধ্যাপক হুয়াংএর কথা শুনছিল। 
তার মুখমন্ডল বিস্ময়ে জড়ানো । তার মেহমান “আহমদ' নামের এই লোকটি 
কে: ইতিমধ্যেই সে জেনেছে লোকটি অসাধারণ । আজকে আসার পথে য 
ঘটল, তা শুধু অসাধারণ নয়, অতি অসাধারণ । পাথরের মতো শক্ত নাও 
যার, এমন একজন মানুষ, যিনি শ্রেষ্ঠদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ড্রাইভিং-এ, তীর 
পক্ষেই মাত্র সম্ভব এমন ঝুঁকি নেয়ার চিন্তা করা । তার বড় মামা যে প্রশংসা! 
করলেন, তার উপযুক্ত মাত্র তিনিই । আশ্চর্য, তার বড় মামা নিজের প্রশংসা 
যেমন পছন্দ করেন না, তেমনি কারও প্রশংসা বিশেষ করে সাক্ষাতে প্রশং| 


হই উইঘুরের হৃদয়ে ১৮০ 


উনিরিনরনদ 


এন না । সেই তার বড় মাম: যে বাধভাঙা প্রশহস! তার করলেন, 

গোঝা যায় ইনি অনন্য কেউ ! 

॥সক হুয়'ং থামলে লু ঝি সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল, “বড় মামা, আমি 
+ীরে ॥ 

114 অধ্যাপক হুয়'ং। বলল, “তোমার মেহমানের 'আহমদ' নামের 

,এগ কর মুসা" । এটাই গর নাম ; নাম থেকে পরিচয় পাও কিনা 
॥ 

-19 মানে মামা ইনি 'আহমদ যুসা' | ও গড! 

। ঠে দাঁড়াল লু ঝি । বলল, “সেই কিংবদস্তীর আহমদ মুস! চীনে? 
,.] জিবের!'তে আমাদের সামনে? আমার কাছে স্বপ্ন মনে হচ্ছে বড় 
।' তার চোখে বিস্ময় আর আনন্দের উজ্জবল্য , 

মার প্রশ্নগুলো আমারও লু ঝি: । ইন্টারনেটের কমেন্টগুলোতে একট: 
এ প্রচলিত যে, আহমদ মুসা যেখানে যায়, সেখানে একটা পরিবর্তন 
এসে । কথাটা যে সত্য তার প্রমাণ দেখেছি সিংকিয়াং-এ | আহমদ 
1, 14 সেখানে এসেছিল, দু'বারই চীনের জন্যে মঙ্গলকর পরিবর্তন 

এসেছিল ; আমার মনে এখন প্রশ্ন, এবার আহমদ মুসা চীনে কি 
“নয বার্তা নিয়ে এসেছে ।' বলল অধ্য'পক হুয়'ং 
মা, এবার উনি সিংকিয়াং-এ নয়, এসেছেন চীনের কেন্দ্রে 
বনের পরিবর্তনের বার্তা থাকতে পারে?' নু ঝি বলল ! 

,; আমি কোনো বার্তা নিয়ে আসিনি । আমি ছোট একট! কাজ নিয়ে 

এ 1 বলল আহমদ মুসা । 

7. নিয়ে এসেছিলে?' জিজ্ঞাসা অধ্যাপক হুয়াং-এর । 

॥.1 ম্েহভাজন এবং ছোট ভাইয়ের মতো আহমদ ইয়াং উইঘুর 

“ঠাপ হয়েছে । অনেক চেষ্টাতেও ত তার কোন হদিস মেলেনি | আমি 
খা বলল আহমদ মুসা! । 
'এশাব, আপনি কথাগুলো পাস্ট টেন্সে বলছেন । তাকে উদ্ধারের 
| ]ণ এখন নেই?" লু ঝি বলল । 
হুই উইঘুরের হৃদয়ে ১৮১ 


“অবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটেছে । অতীতে ছিল শুধু আহমদ ইয়াংঝে 
উদ্ধার করা এবং উইদ্বুর পরিস্থিতিকে কুলডাউনের চেষ্ট' করা । কিপ্তু বিমান্গে 
এ ঘটনার পর আমি এখন নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি | মনে হচ্ছে আহমদ 
ইয়াং থেকে শুরু করে সর্বশেষে কিডন্যাপ হওয়া ইরকিন আহমেত ইয়া; 
পর্যন্ত সব কিডন্যাপ একসাথে জড়িয়ে গেছে ” বলল আহমদ মুসা । 

“তাহলে আর কিডন্যাপগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা থাকছে না । সব মিলিয়ে 
চীনের জন্যে একটা বড় ঘটনা হয়ে দীড়াচ্ছে এবং অজ্ঞাতেই আহমদ মুসা 
তার সাথে জড়িয়ে পড়েছে । আমরা এখন ভাবতে পারি, ছোট হোক, বড় 
হোক একটা পরিবর্তন চীনে আসছে ।" অধ্যাপক হুয়াং বলল | হালকা নয়, 
গন্তীর কণ্ঠ অধ্যাপক হুয়াং-এর । 

'আমি সেরকম কিছু চিন্তা করি না স্যার । চীন একটা মহান দেশ । চীনের | 
স্মাজ ও রাজনীতির সাথে ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্ক অত্যন্ত গতীর। 
আমি চাই এই সম্পর্ক আরও গভীর হোক, চীন ও টানের মানুষের জন্যে 
কল্যাণকর হোক |” বলল আহমদ মুসা । 

ধন্যবাদ আহমদ মুসা ! আমি জানি, তুমি সব সময় শান্তির পক্ষে ।' 
অধ্যাপক হুয়াং বলল । 

“স্যার, আমাদের ধর্ম “ইসলাম'-এর অর্থ শান্তি । আমাদের ধর্ম চায় 
ইহকাল পরকাল-দুই কালেরই শান্তি । বলল আহমদ মুসা । 

লু ঝি'র বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল আহমদ মুসার দিকে ! আহমদ 
মুসার পরিচয় পাওয়ার পর থেকেই লু ঝি অনেকখানি সংকুচিত হয়ে গেছে। | 
তার মুগ্ধ দৃষ্টির পাশে তার মধ্যে একটা ব্ব্রিত ভাবও সৃষ্টি হয়েছে । আনন্দ 
আশঙ্কা তার হৃদয়কে তোলপাড় করে তুলেছে । বিমান-এর ঘটনা থেকে এ 
পর্যন্ত ঘটে যাওয়" সব কথাই তার মনে পড়ছে; স্বপ্নের মতো লাগছে যে, 
আহমদ মুসাকে সাহায্য. সেব! দেয়ার দুর্লভ সুযোগ সে লাভ করেছে ! তাশ 
দেহের প্রতিটি স্্ামুতন্ত্রীতে অব্যক্ত ও অপরিচিত এক শ্রিহরণ উঠণ। 
অবচেতন মনে অপরিচিত এক ভাবের অনুরণন সে শুনতে পেল লু ঝি'ণ 
বাইরের ব্বিত ভাবটা আরও গম্ভীর হয়ে উঠল । 

“জানি আমি সেটা আহমদ মুসা । আমি শ্রদ্ধা করি তোমাদের ধর্মবে ।' 
বলল অধ্যাপক হুয়াং ! 


হুই উইত্ববের জদয়ে ১৮২ 


উ টিন 


কথা শেষ করেই অধ্যাপক হুয়াং শরীরটাকে সোফায় এলিয়ে দিয়ে বলল, 
1 আহমদ সুসা 1 তোমার কি ষেন জানার ছিল ।' 

“্বন্বাদ স্যাক্লা" বলে আহমদ খুসা পকেট থেকে এবখগ কাগজ বের 
(3 অধ্যাপক হুয়াং-এর হাতে দিয়ে বলল, 'আমার মনে হয় চীনের প্রাচীন 
নন্টী বর্ণ এটা? 

কাগজটা হাত পেতে নিল অধ্যাপক ছয়াং 
এণত 'বর্ণাটির উপর | ভ্রু কুদ্িত হলো অধ্যাপক হয়াংএর 
ধ্মদ মুসা, প্রাচীন চীনের অকিপ্রাীন “হানজু' বর্ণমালার প্রথম বর্ণ এট; । 
. বর্ণমালা মুছে গেছে। অনেক পরিবর্তিত হয়ে সে বর্মমশাল: এখন একটা 
2 রূপ নিয়েছে। সুছে যাওয়া অতীতকে তুমি টেনে আনছ কেন? কি 
তে চাচ্ছ ভুমি? 

'এই বর্ণনা কোনো সিন্বল হতে পারে কি না? বলল আহমদ মুপ: | 

শসন্ঘল স্বগতকণ্ঠে উচ্চারণ করল অধ্যাপক হুয়াং : ভ্রু কুঞ্িত হরে 
১ তার “ স্থির দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে । ভাবছে সে। 

বসি্ল*-এর অর্থ হলো কেউ এটা ব্যবহার করে । খল তো ব্যবহারকারী 
।।ঞান ব্যক্তি, একটি গ্রস্প, না একটা কম্যুনিটিঃ' বলল অধ্যাপক হুয়াং। 

ও।বল আহমদ ঘুসা ৷ একট: সন্ত্রাসী গ্রুপ এটা ব্যবহার করে এটা সে 

1175 চায় না । বলল সে, গ্রুপ হতে পারে, কম্ুমুনিটিও হতে পারে !' 

"নামা আমি 'বর্ণনট: কি দেখতে পারি ।' লু ঝি বলল । 

খ্্যাপক হুয়াং কাগজটা লু ঝি'্র হাতে দিল । বর্ণাটির উপর নজর বুলাল 
11 

.)ৎ একটা বিন্ময়ের ছায়া খেলে গেল লু বির চোখে-মুখে : 

পাঙীন এই বর্ণ, প্রাচীন বর্ণমাল* এতিহ্যিক সিম্বল হতে পারে। শ্রাটীন 

॥নার সাথে আবেগপূর্ণ অতীতের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে । যাকে বলে 

'এ ঈর্ণযুগ, তার উত্থান ঘটেছিল হিস্টপূর্ব ২০৬ সালে ; 'গোক্ডেন এজ 

1 এখম স্ম্রাট ছিলেন 'হোয়াৎ দি” । তাকে “ইয়েলো সম্রাটও' বলা হয়। 
দের ইয়েলো! নদীর অববাহিকায় “উ জিপ” নামে এক জাতি-গোস্ঠীর 
,। পটে । ইয়েলো সমট' উ জিয়া জাতি-গোষ্ঠীর নেতা । 'হানশ্' এদেরই 


ছুই উইদুরের হদয়ে ১৮৩ 


ভাষা ছিল। উ জিরা যেমন 'হানাদের পূর্ব পুরুষ, তেমনি 'হানগ্্' ভাষা 
থেকেই বর্তমান চীনা ভ'ষার উত্তব । সুতরাং খতিহ্যবাদী, জাতীয়তাবাদী 
কেউ বা কোনো কম্যুনিটি এই সিল ব্যবহার করতে পাঁরেন !' বলল 
অধ্যাপক হুয়া । 

আহ্মদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ৷ মনে মনে বলল, কিন্ত সন্ত্রাসীরা 
এই সিম্বল ব্যবহার করছে কেন? কোন উদ্দেশো? প্রশ্নগুলো আহমদ মুসার 
মনে আকুলি-বিকুলি করে উঠল | 

রশ্নগ্ুলো চাপা দিয়ে আহমদ মুসা বলল, "ধন্যবাদ স্যার £ 

একটু হাসল আহ্মদ মুসা । বলল আবার, “স্যার, জাতীয়তাবাদী বা 
কল্পকাহিনী, লোককাহিনীভিন্তিক কোলে! চরমণস্থী আন্দোলন কি কখনও 
হয়েছে টানে 

অধ্যাপক হুয়াং তাকাল আহমদ মুসার দিকে । তার দৃষ্টিটা লক্ষ্যহীন। 

ভাবছে অধ্য্পক হুয়াং । বলল, “এমন সংঘবদ্ধ কোনো আন্দোশন 
কখনও হয়েছে বলে আমার জানা নেই ! ভবে আমাদের ইতিহাসের প্রাচীম 
অধ্যয় লেজেন্ডারি বীর ও লেজেডারি কাহিনীতে ভরা এবং সে বীরঝ্া ও 
কাহিনীগুলো চীনাদের সাহস, শক্তি, অনুপ্রেরণার উৎল | এসব মানুষের এক্ষা 
ও সংগ্রামেরও উৎস হতে পারে । ত্ববে এমনটা এখনও হয়নি " 

'ধন্যবাদ স্যার | ভিন্ন রকঘ একটা চিন্তা । বলেই টুপ করল আহমদ 
যুসা। সে বলতে চেয়েছিল, কোনো! সন্ত্রাসী গ্রুপ কি উনের জাতীয়তাধাদী 
লেজেন্ডারি বীর ও কাহিনীকে ব্যবহার করতে পারে স্তাদের স্বার্থে মানুষের 
আবেগ কাজে লাগাধার জন্যে! কিন্ত ভাবল আহ্মদ মুসা, সন্ত্রাসীদের পরিচয় 
এই মুহূর্তে এত স্পষ্ট করা ঠিক হবে না! তাকে আগে আরও নিশ্চিত হতে 
হবে। 

চি্তাগুলো ছেপে রেখে বলল আহমদ মুসা, 'স্যার, কিডন্যাপগ্ুলো আমার 
ঘতে একসুত্ে গাঁথা । কিও কারা এই কাজ করতে পারে, কোন স্বার্থে 
আপনি গ্রিজ কিছু ধারণা করতে পারেন? 

অধ্যাপক হুয়াং একবার আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করল ! 
কপাল তার কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে । ভাবছে সে। 
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। ॥ফায় গা এলিয়ে দিল অধ্যাপক হুয়াং ! চোখ খুলে গেল তা'র | তাকাল 
“ মুসার দিকে । বলল, কে বা কার! এই কাজ করছে, করেছে আমি 
4 ॥|। তবে এর সাথে রাজনৈতিক অনুসঙ্গত' প্রধান বলে আমি মনে 

, অন্য কারণগুলো রাজনৈতিক লক্ষ্যেই সহযোগী ।' 

,0বাদ স্যার, আপনার শেষ কথাগুলোর সাথে আমিও একমত । এ 
১ ৬ন ধরনের লে'ক অপহরণের শিকার হয়েছে । র'জনীতিকের সংখ্যা 
.4, একজন কৌশলগত অস্্বিজ্ঞানী এবং দু'জন নিষিদ্ধ নগরীর খননের 

' এক প্রত্ববিজ্ঞানী । আজকের দিনে রাজনীতির প্রধান অনুসঙ্গ হলো অর্থ 

(টশলগত অস্ত্রের শক্তি । অপহরণকারীর' এই তিন দিকেই কাজ 
"1, 1" বলল আহমদ মুস' | 

1; বলেছ আহমদ ফুসা | ওর কে জান না গেলেও ওদের লক্ষ্য কিছুটা 

-'ঞ| যাচ্ছে? অধ্যাপক হুয়াং বলল। 

॥1॥ জানার অফুরান তৃষ্ণা নিয়ে দু'জনের্‌ কথ: শুনছে । উদ্েগ-আতক্কে 

1, লাবন্যের দীন্তি ছড়ানো মুখ পাত্র হয়ে উঠেছে। অধ্যাপক হুয়াং 
-, লু ঝি বলে উঠল, “তাহলে ঘটনাগুলো ক্রিমিনাল নয়, রাজনৈতিক 


॥ সেটাই মনে হচ্ছে” বলল অধ্য'পক হয়াং। 

4": খুব খারাপ খবর 1 লু ঝি বলল। 

॥, এেমেই লু ঝি আহমদ মুসার দিকে তাকাল | বলল, “স্যার আপনার 

। «শব? 

॥ এ বি। আপাতত শেষে । ভবিষ্যতে তাকে আবার বিরক্ত করতে 
এপ আহমদ মুসা । 

। ।এ/ম আহমদ মুসা । তোমাকে শতবার সময় দিতে আমি প্রস্তুত । 
আমার জন্যে গৌরবের ” অধ্যাপক হুয়াং বলল । 

.. এখা, স্যার চাইলে আমরা বোধ হয় এখন উঠতে পারি । অনেক 
॥।' বলল লু ঝি। 

। ।/এ, আমরা আপনার অনেক সময় নিয়েছি বলল আহমদ মুসা । 
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উ িটউিনগ 


হু ঝি উঠে দাড়াল ! দাড়াল আহমদ মুসাও । 

'আহমদ যুসা চীনে তোম'্র মিশন সফল হোক ।"সবার মঙ্গল হোক 
বলল অধ্যাপক হুয়াং। 

অধ্যাপক হুয়াং সিঁড়ির সুখ পর্যন্ত আহমদ মুসাদের এগিয়ে দিল । 

বিড় মামা, বড় মামী ঘুমিয়ে পড়েছে ; তাকে আর বিরক্ত করলাম না 
আমি যাচ্ছি, তুমি তাকে বলো 1 সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল লু ঝি । 


ছু 


গাড়ি স্টার্ট দিয়ে হু ঝি আহমদ যুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যার,| 
* প্রাচীন বর্ণের যে সিম্বলটা আপনি দেখালেন, স্টৌ' আমি এর আগেওাঁ 
দেখেছি? 

“দেখেছ? কোথায়?" বলল আহমদ মুসা । 

বাবার সোনার আউটিতে এ সিম্বল আছে ।' লু ঝি বলল । 

চমকে উঠল আহমদ মুলা ! সঙ্গে সঙ্গেই সাবধান হল আহমদ যুসা।? 
প্রকাশ হতে দিল না ত'র চমকে উঠ! ভাবটা । বলল, 'নিশ্চয় তীর ওটা কেনা 
আর্ট? 

হ্যা, বাধার অনেকগুলে: আংটি আছে। একেক সময় একেকটা পরেন : | 
তবে সিশ্বলিক আংটিটাই তার বেশি পছন্দ । সফর ধরনের কোথাও গেলে 
তিনি এ আংটি পরেন ।' লু ঝি বলল ; 

'সিশ্বলটা কি, তা কি তোমার বাবা জানেন?' বলল আহমদ মুসা । 

'আমি আগে মনে করত'ম ওট" বাবা বা কারও নামের আদ্যাক্ষর হবে । 
একদিন আমি জিজ্ঞসা করেছিলাম ; উত্তরে তিনি বড় মামার মতোই 
বলেছিলেন যে, আমাদের আদি ভাষ'র প্রথম পৰিএ বর্ণ এট? । ইয়েলো নী 
বিধৌত আমাদের এই শ্যানডং আদি ভাষার আদিভূমি । লু ঝি বলল । 
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। 
রর 
॥ 


০০০০০ 


আবারও আহমদ মুসার চমকে উঠার পালা । ত'ই তো, এই শ্যানডং 
রাজ্যের মধ্য দিয়েই ইয়েলো নদী, ইয়েলো সাগর যা গীত সাগরে গিয়ে 
পড়েছে। এই ইয়েলো নদী অববাহিকায় তো উ জিয়া জাতি-গোষঠীর হান 
ভাষার জন্ম ৷ বলল আহমদ মুসা, হ্যা লু ঝি, তোমার বড় মামাও বলেছেন 
সিম্বলটা এতিহ্যবাদীই হবে ।' 

কিন্তু মুখে এই কথা বললেও ভাবছিল আহমদ মুসা ! মিলিয়ে দেখছিল 
শ্যানডং.এর জিবেরা' শহরে আসার পর ঘা যা ঘটেছে; অংক মিলাতে গিয়ে 
প্রবণ অক্স্তি ও সন্দেহের পুস্্ীডূত মেঘ মনের আকাশে দানা বেঁধে উঠল । 
পু ঝি'র বড় মামা অধ্যাপক হুয়াং-এক এখানে আসার সময় যে ভয়াবহ 
আক্রমণটা' হলো, সেখানে এসে চিন্তা কেন্দ্রীভূত হলো' আহমদ মুসার : লু 
ঝি'র বাড়ি থেকে ধের হওয়ার পর ওরা নিশ্চয় আহমদ মুসাদের পিছু 
নিয়েছিল । তার মানে ওরা জানত আহমদ ষুসা লু ঝি'র ওখানেই আছে ? 
কোনো সুযোগ পাবে আহমদ মুসার উপর চড়াও হবার - এই আশাতেই ওর! 
ওতপেতে ছিল ; কি করে তারা আহমদ মুসার সেখানে থাকার ব্যাপারে 
নিশ্চিত হলো? অনেক প্রশ্ন, অনেক সন্দেহ আহমদ মুসার মনে দানা বেঁধে 
উঠল : আহমদ সুসার মনে পরশ্ন- লু ঝিকেও ওরা মেরে ফেলতে চেয়েছিল 
(কেন? ওরা ব্যর্থ হবার পর এখন ওদের কি পরিকল্পনা? 

আহমদ মুসার মনে অনেক জরুরি কথা এসে ভিড় জমাল। ভাকাল 
এ।হমদ মুসা লু ঝি'র দিকে । বলল, 'লু ঝি গাড়িটা কি আশেপাশে কোথাও 
শার্ব করা যাবে? 

তাকাল লু ঝি আহমদ মুসার দিকে ! তাঁর চোখে-ুখে বিস্ময় । বলল, 
“না যাবে । পার্ক করব? 

“হ্যা ।' বলল আহমদ মুসা : রগ 

বুঝি রাস্তা থেকে গাড়ি সরিয়ে নিয়ে একটা টিলার পাশে গাড়ি দাঁড় করাল । 

“কিছু ঘটেছে কি স্যার? আমরা কি নামবে গাড়ি থেকে? জিজ্ঞাসা লু বার । 

“না লু ঝি। গাড়িতে বসেই আলাপ হবে ।' 

বলে আহমদ মুস' একটু থামল । সঙ্গে সঙ্গেই আবার বলে উঠল, “ভাবছি 
আম লু ঝি, তোমার বাড়ি এখন নির'পদ কিনা? 
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ৰ 
র 
ূ 


“কেন ভাবছেন এমম?' নুঝি বলল। 

আহমদ মুসার সন্দেহের সব কথা বুঝিয়ে বলল লু ঝিকে । 

শুনে বু ঝি বলল, 'ঠিক স্যার, আমার বাড়ির আশেপাশে কোথাও ওরা 
ওতপেতে ছিল, ওয়া জানত যে আপনি আমার বাড়িতে আছেন। তারপর 


ওতপাতবে এটা স্বাভাবিক | ঠিক স্যার, আমার বাড়ি এখন আর নিরাপদ নয় ।' 

ফুু্ত কয়েকের জন্যে থামল লু ঝি । একটু ভাবল । বলল, “স্যার আপাতত 
পশাকে আমার হোটেল সমু নিয়ে যাচ্ছি । হোটেল স্যুটের খবর আমার 
পিএসও জানে না । অন্য কেউ জানে না । যখন আসি নিরিবিলি সময় টাচ 
টাই, তখন ওধানে উঠি। অনয নম নিযে থাকি আপনাকে ওখানে রেখে বাড়ি 
গিয়ে দেখব ওদিকের কি অব; দরকার হলে থাবাকে সব বলে মাকে 
তার সাহায্য নিতে হবে । আজকের ঘটনা শুধু আপনাকে মারার অভিযান ছিল 
না, আমাকেও ওরা মারতে চেয়েছিল । দেখছি, ওরা ড্রাগনের চেয়েও হ্ত্ি 
ভয়ংকর ॥ বলেই লু ঝি গাড়ি স্টার্ট দিতে যাচ্ছিল । 

আহমদ মুসা তাকে নিষেধ করে বলল, “নু ঝি আমি মোটামুটি সুস্থ, 
স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে সক্ষম । আমি চলে যেতে চাই লু । তোমা 
আমি ইতিমধ্যেই অনেক সন্দেহ-সংকটে জড়িয়েছি।" 

নু ঝি কিছু বলল না । চমকে উঠার মতো আহমদ মুসার দিকে একবার 
তাকিয়ে মুখ নিটু করল । 

নীরব লু ঝি': আহমদ মুসাও নীরব । 

খেশ সময় পরে মুখ না তুলেই লু ঝি বলল, 'আপনি আহমদ মুসা । 
সামান্য লু ঝি আপনাকে আটকে রাখবে কেমন করে? কিন্তু এভাবে আমি 
আপনাকে যেতে দেব না।' লু ঝির বাধে বাধো গলা অবশেষে কারায় রুদ্ধ 
হয়ে গেল। 

ব্বিত আহমদ মুসা। লু ঝি এভাবে কেঁদে ফেলবে আহমদ মুসা তা আশা 

আহমদ মুসাও সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলতে পারল না। 

হুই উইঘুরের হদযে ১৮৮ 


উম 


লু ঝি নিজেকে একটু সামলে নিলে আহমদ মুসা বলল, 'লু ঝি, তুমি সবই 
বুঝতে পারছ । তোম'কে শক্ত হতে হবে । সংকট আমাদের সামনে অনেক 
পড় । সংকট আরও বাড়িয়ে লাভ কি! 

মুখ না তুলেই লু ঝি বলল, “আমাকে সময় দিন । বাবাকে সব বলে দেখি ৷" 

“ঠিক আছে লু ঝি। আমি হোটেল স্যুটে উঠব । আমি কিন্তু তোমার 
[নরাপত্ত নিয়েও উদ্বিগ্ন লু বি ।” 

“এই উদ্বেগ নিয়ে আমাকে ফেলে যাবেন কি করে? বলল লু ঝি' মুখ না 
হলেই । ভারি কণ্ঠ তার । 

কিন্তু লুঝি আমি তোম'র বিপদ বাড়াচ্ছি 1 বপল আহমদ মুসা । 

“সেজন্যেই বললাম | আমি খাবার সাহায্য চাইব | আমাকে স্ময় দিন ।" 
পু ঝি বলল । 

'আমি তৌমার কথা মেনে নিয়েছি লু ঝি । এবার তাহলে গাড়ি স্টার্ট দাও । 
খাগের রাস্তা নয়, ভিন্ন রাস্তা দিয়ে চল হোটেলে” বলল আহমদ মুসা : 

ধন্যবাদ" বলে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চোখের জল মুছে গাড়ি স্টার্ট দিল লু ঝি। 

চলছে গাড়ি। 

লু ঝি'র মুখ ভারি । এখনও সে স্বাভাবিক হতে পারেনি । 

'লু ঝি তুমি কি বেশির ভাগ সময় 'জিবেরা" শহরের এই বাড়িটাতেই 
1? জিজ্ঞাস” করল আহমদ মুসা । 

“না স্যার । আমি বেশিরভাগ সময় পরিবারের অন্যনন্যদের মতো বেজিং- 
“৭ বাড়িতে থাকি, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকলে ” 

"ছুটিতে এখানে আস?' বলল আহমদ মুসা । 

'কোনো কোনো সময় শীতের ছুটিতে অ'সি ! আর শ্রীম্মের ছুটিতে যাই 
"৬।ংশান ডেডাং মাউন্টেন) এর বাড়িতে ।' লু ঝি বল । 

'উডাংশান, মানে উডাং পর্বতে তোমাদের বাড়ি আছে?" বল্ল আহমদ 
গা 

'উডাংশান বাবার খুব প্রিয় : ওখানে আমাদের চ'রটা বাড়ি আছে। 
॥এপল ক্লাউড টেম্পল, গোল্ডেন হল, উব্েন প্য'লেস এবং নানজান 
।-1৭ ইয়ান) টেম্পল এলাকায় আমাদের সে বাড়িগুলে! 1 লুঝি বলল । 


ছুই উইঘুরের হৃদয়ে ১৮৯ 


উররনাদ 


উডাং পর্বতে কি প্রাইভেট ব'ড়ির অনুমতি আছে? আমি তো শুনেছি ওটা 
মন্দির এলাকা । তাওদের নানা রকমের নানা সময়ের মন্দিরে ভরা 
এলাকাটা 1” 

হ্য' তাই । তবে মন্দির ছাড়াও প্রাইভেট বাড়ি প্রাচীনকাল থেকে আছে। 
নতুন বাড়ি তৈরির সুযোগ সেখানে নেই। প্রাচীন প্রাইভেট বাড়িগুলিই 
হস্তান্তরিত হয়ে আসছে । তবে পাহাড়ের নিষ্নাঞ্চলে নতুন নতুন বসতি গড়ে 
উঠছে।' লু ঝি বলল। 

ধিন্যবাদ । উডাং সত্যিই মনোমুধ্ককর পাহাড়ী অঞ্চল । বলল আহমদ মুসা । 

'উডাং-এ যাবেন স্যার | নিধে যাব আখি 1 লু ঝি বলল | তার চোখে-. 
মুখে আনন্দ উপচে প্ড়ছে। 

“এখন নয় লু ঝি' সংকট কেটে খাক। যাব এক সময় । কিন্তু চিনব 
কেমন করে তোমাদের বাড়ি?' বলল আহমদ মুসা । 

'আপনার সাধ্যের বাইরে কিছু আছে স্যার? আর আমার মোবাইল নাম্বার 
আপনার কাছে সব সময় থাকবে ।' লু ঝি বলল । 

চলছেই গল্প ! 

স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে লু ঝি । মেঘ কেটে গেছে তার মুখ থেকে । 

মুল শহরে প্রবেশ করেছে গাড়ি । 

লু ঝি'র সে হোটেল পাহাড়ের অনেকখানি উপরে শহরের উত্তর-পূর্ব 
এলাকায় । 

চলছে গড়ি । চলছে গল্পও | গল্পের মধ্যেই আহমদ মুসা জেনে নিচ্ছে লু 
ঝি'র বাবা সম্পর্কে নানা তথ্য । 


মোবাইলে রিং বাজছে। ঘুম ভেঙে গেল আহমদ মুসার | 

মোবাইলে কল অন করল । 

কথা-কাটাক'টির শব্দ শুনতে পেল । 

'তোমারা কে? কি চাও তোমরা? চিৎকার করে বলছে লু ঝি। 
ছুই উইদুরের ছদয়ে ১৯০ 


উর ররনল 


আপনার সঙ্গী শয়তানটার খোজে এসেছিল'ম । তাকে পাওয়া গেল না ! 
4 পালিয়ে যেতে দিয়েছেন । এখন আপনি একাই চলুন? 

লোকটি থামতেই আরেকটা কণ্ঠ চিৎকার করে উঠল, “কথা বলতে দিচ্ছ 
74? তোমরা ধর ওঁকে, বেঁধে ফেল । মুখে টেপ পেস্ট করে দাও : সময় 
4$ । মাত্র ১০ মিনিট সময় নিয়ে এসেছি।' 

'আমাকে বাধতে হবে না' । আমিই যাচ্ছি। 

'কোথায় যেতে হবে? কণ্ঠটা লু বি'র। 

'কোনো প্রশ্নের উত্তর দেব না । আপনি চলুন । আর শুনুন, হৈচৈ করার 
,1 করবেন না বাইরে বেরিয়ে ! কেউ সাহায্য করতে আসবে না) 
এখখানে জীবন যাবে আপনার ।' 

লোকটি একটু থেমেই আবার খলল, “ম্যাডামের পিএসকে বেঁধে গাড়িতে 
গল? 

'হ্যা, তোলা হয়েছে ।' বলে উঠল একজন । 

“সেকি দোষ করেছে, তাকে নিচ্ছ কেন?' বলল চিৎকার করে পু ঝি। 
নএজড়িত কণ্ঠ তার । 

সঙ্গে সঙ্গেই আরেকটা কণ্ঠ চিৎকার করে উঠল, “ওর মুখে টেপ এটে 
11 গাড়িতে তোল । চল সবাই ।' 

এই কথার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মোবাইলে আসা কথা বন্ধ হয়ে 

গন ? 

এহমদ মুসা বুঝল, মোবাইল থেকে ওরা দূরে চলে গেছে। আক্রান্ত 

॥ | এময় নিশ্চয় লু ঝি আমার নাম্বারে মোবাইল করে আড়াল মতো কোনো 

॥ ॥ মোবাইল ফেলে দিয়েছিল । 

॥/এ মনে ধন্যবাদ দিল লু ঝিকে । চরম বিপদকালেও সে তার অবস্থার 

। এমকে জানাবার ব্যাবস্থা করেছে। আহমদ মুগা বিছানায় উঠে বসল । 

৭৬৩ দেখল সাড়ে তিনটা খাজে | এই সময় লুঝি'র জন্যে তার কিছু 

14 নেই। 

মদ ঘুসা তাহাজ্জুদের নামায শেষ করে ঘড়ি দেখে ফজরের নামাযট: 
1 শাল । 

ছুই উইথুরের হদয়ে ১৯১ 


উল 


সমাজের আসনে বসেই ভাবল, গু ি' দেয়া এই অয় এখনই ছাড়তে 
থবে। পু ঝি ওদের হাতে পড়ার পর এ জায়গা আর নিরাপদ নয় 

কোথায় যাবে আহমদ সুসাঃ 

আপাতত মু ঝিকে উদ্ধার করাই তার গেট । এ বিয়ে কিছু কু তার 
আনা আছে। 

জর হালা আহমদ সু" বেরুবার জনো । আহমদ মুসার মন বলছে, 
"রর সন্দেহ-অনুমান সত্য হলে ঝি'কে 'জিবেরা'তে কিবা বেছিং-এর 
কোথাও লয় উভং-র কোথাও রাখ: হতে পারে । 

আহমদ সুসা ফাটে চবি নিজের পকেটে ফেলেই বেরিয়ে এল হোটেল 
খেকে 

দুধ আহমদ মুসার জনয গড়ি রেখে গেছে। পাটা এখন আহমদ 
সুসার কাছে সবই গরুতবপূর্ণ যনে হচ্ছে মনে সনে আবারও ধনাবাদ বু 
ঝিকে। 

গাড়িতে উঠল আহমদ সা টা নিল গাড়ি 

বেরি এল গাড়ি হোটেলের কারগর্ক থেকে রায় ! 

ছুটতে শুরু করল গড়ি, 

কোখায় যাবে আহমদ সাঃ উ্া পর্বতো 

উদ্া পর্বতের কোথা, কীভাবে? 

আসলেই কি লু থিকে সেখানে পাওয়া যাবে? আহমদ ইয়াং সা কু 
সুলতান, ফা জি ঝাও, ড. ' ইনতকিন আহমেত ওয়ংরাই বা কোথায়ঃ 

আহমদ সর দৃষ্টি সানে। ছুটে চলছে গা শ্যনডংবেসিং হাইওয়ে 
ধ্রে। 


পরবর্তী বই 
'ভ্রাগন ভয়ংকর" 


ওলা 


